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কাঁলকাতা ১৩/২. 


শ্রী এ. কে” গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। প-২০, fH আই. টি 
বৌলয়াঘাটা-১০, সান্‌ লথোগ্রাফং কোং হইতে শ্রী সোরান্দ্র দাশগুপ্ত 
কতর্কি sie) 4 


গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন-৬. শ্রীম'এর ঠাকুরবাটণ হইতে 


Wast ১০০৪3), 


Sater আশীর্বাদ 


বাবাজীবন, 

তাঁহার নিকট যাহা শ্মনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন 
ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাঁখয়াছলেন। 
এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। এ সকল কথা AS না কাঁরলে 
লোকের চৈতন্য হইবে নাই, জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা 
আছে তাহা সবই AT! একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, 
তিনিই এ সমস্ত কথা বলিতেছেন। * * * ২১শে আষাঢ়, soos 


শ্রীরামকৃষ্ণ (att অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রাত)_যোগীর মন সর্বদাই ঈশবরেতে 
থাকে_ সর্বদাই ঈশবরেতে আত্মস্থ । চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। 
যেমন পাখী ডিমে তা 'দচ্ছে_-সব মনটা সেই ভিমের দিকে, উপরে নামমান্র 
চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার? 
মণিঁ_যে আজ্ঞা, আম চেষ্টা করবো যাঁদ কোথাও পাই। 
[ ১৮৮২,-২৪শে আগস্ট, দাঁক্ষণেশবর 


 শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ৩য় ভাগ__২য় খণ্ড ] 


্রীশ্রীগ্র5দেৰ 
শ্রীপাদপন্ম ভরসা 


পূজা ও নিবেদন 


নমস্তে ভুবনেশাণ নমস্তে প্রণবাত্সকে। 
সর্ববেদান্তসংাঁসদ্ধে নমো BTS ॥ 


মা, 

আশ্বিনের মহামহোৎসব উপাঁস্থত-আমাদের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। 
্ীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, তৃতীয় ভাগ এবারের নৈবেদ্য। 

মা, তোমার আশীর্বাদে শ্রীশ্রীকথামৃত প্রথম ভাগের চতুর্থ সংস্করণ, দ্বিতীয় 
ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণ ও তৃতীয় ভাগের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
আমরা করজোড়ে আবার প্রার্থনা কারতোঁছ যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান 
কাঁরয়া ও তাঁহার শ্রীমুখ-নিঃসৃত বেদান্ত বাক্য চিন্তা কারয়া-__ তাঁহার শ্রীমনখের 
কথামৃত পান কাঁরয়া_তাঁহার ভন্তসঙ্গে বিহার, অলৌকক visa, স্মরণ, মনন 
শ্রীপাদপদ্মে Kal ভক্তি ও অন্তে পরমপদ লাভ হয়। 


মা, ঠাকুরের কথা ও তাঁহার ভক্তদের কথা একই। আজ আমরা ঈশ্বর 
লাভের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তার বৈরাগ্য (১) চিন্তা কাঁর। আবার 
শবদ্যাসাগর, শশধর, ডান্তার সরকার প্রভাত পশ্ডিতাঁদগের প্রাত তাঁহার 
আম্বাসবাণী ও ভীন্তিপথ প্রদর্শন চিন্তা কাঁরব। যাঁহারা ‘আম পাপী, আমার 
fe আর উদ্ধার হইবে’ এইরূপ ভাবিতেছেন, তাহাদের (২) প্রাত অভয়-বাণী 
যেন আমরা না ভুলি। আর ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি Tet যুগে অবতীর্ণ 
হই এই মঙ্গলবাণনী (৩) যেন আমাদের মূল মন্ত্র হয়। 


দেবীপক্ষ, আশ্বিন একান্ত-শরণাগত,_ 
১৩১৫ তোমার প্রণত সন্তানগণ। 


—— শপ 


(১) ২৪২ (২) ১০৯, ১১২ (৩) ১২১, ২৫৩ 


শ্রীম্ঃখ-কিত চাঁরতামৃত 


Three Classes of Evidences 


ঠাকুরের জন্মাবাঁধ ঘটনাগুলে লইয়া তাঁহার চাঁরতামৃত ধারাবাঁহকরূপে বিবৃত 
করিয়া প্রকাশ করিবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ 
ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কাঁথত চরিতামৃত অবলম্বন করিয়া এইটি 
লাখবার উপকরণ (materials) পাওয়া যাইবে_ 

এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ পাওয়া যায়__ 


১ম (Direct and Recorded on the same day) :— 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভন্তদের- 


সম্বন্ধে নিজ চাঁরত যাহা বাঁলয়াছেন,_আর যাহা ভন্তেরা সেই 'দনেই লিপিবদ্ধ 
কাঁরয়াছলেন। শ্রীত্রীকথামৃতে প্রকাশত শ্রীমূখ-কাঁথত চারতামৃত এই জাতীয় 
উপকরণ। শ্রীম নিজে যোঁদন ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া যাহা দোঁখয়াছিলেন ও 
তাঁহার শ্লীমখে শীনয়াছিলেন, তান সেইদিন aad (বা দবাভাগে) সেই- 
গুলৈ স্মরণ কাঁরয়া দৈনান্দন বিবরণে 79115-তে 'লাঁপবদ্ধ করিয়াছিলেন। 
এই জাতীয় উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ধ 
তারিখ, বার, তিথি সমেত। 


, 


২য় (Direct but unrecorded at the time of the Master) :— 


ঠাকুরের শ্রীমুখে ভন্তেরা নিজে যাহা «antec আর এক্ষণে স্মরণ 
করিয়া বলেন। এ জাতীয় উপকরণ খবর ভাল। আর অন্যান্য অবতারের 
প্রায় এইরূপই হইয়াছে। তবে চব্বিশ বৎসর হইয়া গিরাছে। 'লাঁপবদ্ধ 
থাকাতে যে ভুলের সম্ভাবনা, তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা | 


৩য় (Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :— 


ঠাকুরের সমসামাঁয়ক “হৃদয় মুখোপাধ্যায়, “রাম চাটুয্যে প্রভাত অন্যান্য 
ভন্তগণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা 
শ্ানয়াছি, অথবা “কামারপনকুর, 'জয়রামবাটন, শ্যামবাজার নিবাসী বা ঠাকুর 
গোষ্ঠীর ভন্তদের ম:খ হইতে তাঁহার চরিত সম্বন্ধে যাহা শুনতে পাই, সেগুলি 
তৃতীয় শ্রেণীর উপকরণ | 

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রণয়নকালে শ্রীম প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর 
প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থ 


শ্রীখ-কথিত চাঁরতামৃতের উপর free কারিয়া লেখা হইবে। ইতি, 
কালকাতা, সন ১৩১৭, ইং ১৯১০। 


‘ey ভিন্ন এই অমৃত আর কাহারও 


In a letter dated Mylapur, Madras, roth april, 1905. he 
also says:—“I went through the graphic description. (in Sri- 
Sri Ramkrishna Kathamrita Pare HI) of Sri Guru Maharaja's 
going to bless -Pandit Iswar Chandra Vidyasagore. It is 
unparalleled. ‘The picture is so very vivid that it is perfectly 
life-like. You have been able to baffle the all-desiructive 


‘power of time. We see Sri Guru Maharaj again with the 


Bhaktas engaged in saving miserable men and women from 
the hands of Ignorance and Death. God preserve your life for 

long time to come so that you may successfully wage war 
against All-destroying Time and keep Sri Ramkrishna ever 
81105 in this world of miseries so that his Divine presence may 
Iserve to dispel the gloom from many minds. we 

Swany PREMANANDA (Baburam ) of Belur Math, in a letter dated 
Pari, arst July, 1906, says:—QASMTS ঘরের কথা বলে এত দিন 
বড় সন দ্রিই নাই কিন্তু এখন আর হাত ছাড়া কর্তে পাচ্ছি না। কত 
কথাই মনে হচ্ছে 1 ধন্য আঁপনি ৷ Inhis letter dated, Belur Math, 19th 
April 59০9 he says:—¥ + “কথামৃত পাঠে হাজার হাজার লোকে প্রাণ 


গাচ্ছে, সহস্র সহত্র ভক্ত আনন্দ Crake করুছে, কত শত লোক সংসারের : 
তাগে তাপিভ হয়ে শাস্তি পাচ্ছে। * * সত্যকথা, দেখেছি কতযোকে 


SS পাচ্ছে”-এই শোক মোহের সংসারে ।” 

Swamy ABHEDANANDA, Belur Math, now at New York, says :— 
Ithink your Bengali edition of Sri Ramkrishna Kathamrita is 
erfect. 
4 Mr. N. Ghosh in the Indian Nation, sgth May, 1902, says— 

Ramkrishna Kathamrita by M. Part]. isa work of singular 
value and interest. He has done a kind of work which no 
Bengali had ever done betore, which, so far as we are aware, no 
native of India had ever done. It has been done only once in 
history, namely by ‘Boswell. But then the immortal biography 
is only the life of a scholar anda kindhearted man. This 
Kathamrita, on the other hand, is the record of the payings 
of a Saint. What, is the wit or even the worldly wisdom of 
the great Doctor by the side of-the Divine teachings of a genuine 
Devotee? Its value is immense. We say nothing of the 
sayings themselves—for the character of the teacher and the 
teaching is well-known. They take us straight to the truth and 
not through any metaphysical maze. Their style is Biblical 
in simplicity. What a treasure would it have been to the 
world if all the sayings of Sree Krishna, Buddha, Jesus, 


Mahomet, Nanak and Chaitanya could have been thus preserved ! 
রীত্রীরামকৃষ্ণকথা বত বঙ্গভাষার এক অমুল্য জিনিস ৪ * * 
ভাগারে নাই। আমাদের বিশ্বাস, এই 


ate ঘরে ঘরে পঠিত হইবে | নব্যভরিত ১৩০৮ tbat < 
্রীত্রীরামরুষ্তকথামত ey অমৃতের নিধি HATA, ৪ঠা বৈশাখ, ১৩০৯ । 


পাপ 


Swami Vivekananda to ‘Bi’. 

Thanks! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the 
right point. 

Few alas, few understand him !! 
® Antpore 


NARENDRA NATH 
২৬ মাঘ - 7889, 


My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go mad 
when I find any body thoroughly launched into the midst of the 
doctrine which is to shower peace on Earth hereafter, 

* Anipore isa village in the Hugly district,—the birthplace of 
Swamy Premananda. The Swamiji, ‘M,’ and many of their fellow 
disciples were at this time, staying as guests at Premananda’s house, 


OPINIONS, 

Swami Vivekananda:in a letter dated October 1897, c/o 
Lala Hansaraj, Rawalpindi, says :— 

“Dear M., Cest bon mon ami~—Now you are doing just the 
thing. Come out man. No sleeping alt life. Time is flying. 
Bravo, that is the way, 

“Many many thanks for your publication. Only I am afraid 
it will not pay its way ina pamphlet form?® Never mind—pay 
Or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have 
many blessings on you and many more curses—but বৈসাহি aq কাল 
বনত! সাহেব ( that is always the way of the world, Sir). This 


' is the time.” 


Swami Vivekananda in a letter dated Dehra Dun, 24th 


November 1897, ‘Says :—“My dear M., many many thanks for’ 


; your second leaflet. It is indeed wonderful. The ‘move is quite 


original and never Was the life of a great teac 
the public untarnished by the writer’s mind as you are doing. 
The language also is beyond all praise—so fresh, so pointed 
and withal so plain and easy. I cannot express in adequate 


her brought before 


You are entirely 


টী finitel 10], 
Every body likes it, here or in the west,” ০28 


I it Ke Y Very existence 
during my Pratracted illness for the last three yéars,5* Yon deserve 
an tace to the end of days,” 


I : Bel 
Math, ina letter dated-27th Oct.’ 250 Math, now 


n- debt by publishing these ins 
he best wisdom of the greatest 


ee 


os) 8 ক) 

। Swami Sivananda Says ১ “Whenever there was an interesting 
talk, the Master would call Master Mahashay (‘M’) if he was 
not in the room, and then draw his attention to the holy words 
spoken. We did not know then why the Master did so, Now 
we can realise that this action of the Master had an important 
significance, for it was reserved for M to give to the world at 
large the sayings of the Master” (Vedanta Kesari Vol. XIX 
p. 141.) রা 

Swami Vijanananda once remarked : “By enquiry, I have come 
to the conclusion that eighty percent and more of the Sannyasins 
have embraced the monastic life after reading the Kathamrita... 

। Aldous Huxley remarked: “ ‘M’ has produced a book 
(Kathamrita) unique, $0 far as my knowledge goes, in the 
literature of hagiography. No other Saint has had so able and 
indefatigable a Boswell. Never lave the small events of a con- 
templative’s daily life been described with such wealth of 
intimate detail. Never have the casual and unstudied utterances 
of a great religious teacher been set down with so much a 


fidelity.” 
Romain Rolland remarked, “.....M's work is of stenographic 


exactitude.” 

Mr. Christopher Isherwood remarked M's narrative opens 
h an artless abruptness. and incoherence which give an 
immediate impression of its authenticity......Anything that 
Ramakrishna says or does is sacred to M ; therefore, he omits 
nothing, alters nothing. In his pages, we encounter Ramakrishna 
as an authentic spiritual phenomenon ; by turns godlike and 
childlik, sublime and absurd......If I had to use one single 
word to describe the atmosphere of the M’s narrative, it would 
be the word NOW. The majority of us spend the greater part of 
lives in the future or the past—fearing or describing what 
ng what is over. M shows us a being who 
t with that which is eternally 


wit 


our 
is to come, regrettl 
lives in continuous contac 


present... ..e 


সূচীপত্র 
বিষয় 

বিদ্যাসাগর ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
দক্ষিণেশ্বরে মণি প্রভৃতি সঙ্গে 
দাক্ষিণেশ্বরে মণি, বলরাম প্রভাত সঙ্গে 
অধর, ‘যদ WAP ও ‘খেলাত ঘোষের বাটীতে 
দাক্ষণেশ্বরে মণ প্রভাতি সঙ্গে 
দাঁক্ষণেশ্বরে রাখাল, হাজরা, মাঁণ প্রভূত সঙ্গে 
ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে ভক্তসঙ্গে ar 
দাঁক্ষণেশ্বরে পাণ্ডত শশধর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে অধর, বিজয়, মাণ প্রভীত ভন্তসঙ্গে 
প্রহনাদচারত্রাভিনয় দর্শনে বাবুরাম, মাষ্টার প্রভাত সঙ্গে 
দাঁক্ষণেশ্বরে বাবুরাম, ছোট নরেন, মাষ্টার, পল্টঃ, তারক 

প্রভাত ভক্তসঙ্গে (‘সম্ভবামি যুগে যুগে") 
অল্তরঙ্গ সঙ্গে বলরাম-মাঁন্দরে ও দেবেন্দ্র বাটীতে 
বলরাম-মান্দরে গাঁরশ, মাষ্টার প্রভাত সঙ্গে 
বলরাম-মান্দরে নরেন্দ্র, ভবনাথ, [গাঁরশ প্রভাত ভন্তসঙ্ে 
ভন্তসঙ্গে ভন্তমন্দিরে, রামের বাটীতে ie 
দাঁক্ষিণেশ্বরে ট্বিজ, পণ্ডিতজী, মাষ্টার, কাপ্তেন, 

নৈলোক্য, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 
কাঁলকাতায় শ্রীনন্দ বস; প্রতীতর বাটীতে 
শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটীতে ভন্তসঙ্গে brs 
শ্যামপুকুর বাটীতে ACG, aie, ডাঃ সরকার, গারশ 


প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 

শ্যামপকুর বাটীতে ডাঃ সরকার, নরেন্দ্র, মাষ্টার 
প্রভূতে সঙ্গে 

কাশাীপঢুর বাগানে নরেন্দ্রাদ ভক্তসঙ্গে 


(এর ভিতর থেকে যা Tea’) iy 
কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে বেদ্ধদেবতত্ব) 


কাশশপুর বাগানে শশী, রাখাল, সুরেন্দ্র প্রভাত সঙ্গে 


বিষয় সূচীপত্র 


্রীশ্রীচারতামৃত [শ্রীমখ-কথিত)ঃ__ 
বাল্যসঙ্গাী শ্রীরাম ১৮৪ 
শ্রীবৃদ্দাবন দর্শন ২৭, ২৮, ২৯ 
হলধারী ও অমাবস্যা ৯৩ 
সাধন ঃ_ 

নিত্যললাযোগ ১৩৭ 
ধ্যানযোগ ১৩৮ 
AAT দর্শন ১৪০ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান ১৪১ 
মহাভাবের অবস্থা ১৪১ 
কেন দেহধারণ ২৫১ 
ঠাকুরের দর্শন ৬৮, ২৩২, ২৪৯, ২৫৮ 
কেন লীলা সম্বরণ ২৫০ 
সেজোবাব,র ভাব ১৬১ 
aig (Personalities) :— 
নিত্যকালী ১৪৭ 
are ১৮৩, ১৮৭, ১৯১ 
অজদিন ১৭৬ 
নারায়ণ ১৮৯ 
কালী ডিগ্রমর্ত) ১৯৮ 
বুদ্ধদেব ২৫৫ 
শ্ৰীগ্ৰীমা ১১৫, ২৪৮, ২৬৪ 
শ্রীরামচন্দ্ ৬৭, ৯৩ 
চৈতন্য ১০, ৯৪ 
শদকদেব ১৪৫ 
কচ (যোগবাশিষ্ঠ) ২১৭ 
যাঁশুখনচ্ট ২১২ 
শঙ্করাচার্য ২৫২ 
কেশব সেন ২৫, ৮০ 
কাণ্তেন ১৮০ 
AOA বদ্যানাধ ১৫৪ 


মহেন্দ্র কাঁবরাজ ৫১ 
মহিমাচরণ ৯৫ 
যদ; মাল্লক ৩৮ 
কৃষ্ণাকশোর (তাঁর বিশ্বাস) co 
হৃদয় (শম্ভুর বিশ্বাস) ৭০ 
অচলানন্দ &০ 
OST, ১৯, ২৮ 
বিদ্যাসাগর ৩ 
বাঁঙকম চট্টোপাধ্যায় ১৮৭ 
শশধর (২য় দর্শন) ৭২ 
মাঁণ মাল্লক ৮৩ 
নবদ্বীপ গোস্বামী (পেনোট) ৩৪ 
বিজয় গোস্বামী ৯১ 
রামলাল ৩১ 
রাম ৬৩, ১৩৪, ২৩৬ 
FACIE ৭০, ৮৩, ২২২, ২৪১, ২৬৫ 
ab, ২৩৯, ২৫০ 
নিত্যগোপাল ১৭৩ 
তারক ২৬০ 
নরেন্দ্র ৭০, ১৬৩, ১৬৬, ২৪২, ২৫০, 
২৫২, ২৫৩, ২৫৬ 
রাখাল ২৫০, ২৫১, ২৬৩ 
ভবনাথ ১১৫, ১৬৫, ১৬৮ 
নিরঞ্জন ২৪০, ২৫৫ 
বাবুরাম ৮৮, ১১৩, ১১৬ 
TIA ৩, ৪, ১৭, ১৮, ৪৩, ৮৯, ১০০ 
বলরাম ১৭, ৩০ 
যোগিন ১৬৪, ২১০ 
অধর ৩৫ 
িশোরী ৯৯,১৮৬ 
ছোট গোপাল ৯৯ 


শশী ২৫৭, 


Forfar ১০৬, ১০৮, 


পশুপতি (বস) 

কেদার 

ব্ৰাহ্মণী (শোকাতুরা) 
হাঁরশ 

মহেন্দ্র WAT 
বিহারী 

রাখাল হালদার 

ডান্তার সরকার ২১৬, 


২৪২ 

১২৪ 

১৯৫ 
২৬৩, ২৬৭ 
২৫৫ 
১৩৫, ১৪৩ 
১৩১, ১৩৫ 
১৭৫ 

৭৮, ১৫৯ 
২৩৬ 

১৩৫ 

১৭৯ 

১৪৮ 
১১৯, ১২৯ 
১২২, ১২৯ 
১২৮, ১৩০ 
৯৮, ১০০ 
300 
১১৫, ১২২ 
২৪৫ 
২২৩, ২৩৯ 
১৩৫ 

২০০ 

১২৯ 

২৬০ 

১৯৮ 

১৯৯ 
১৭২, ২০০ 
১৮৫, ২০৬ 
৯৫ 

১৪৭ 

২৪০ 

২৬২ 

২৬১ 

২২৬, ২৩৯ 


অমৃত সরকার ২১৬ 


প্রতাপ মজুমদার ২২৬ 
ত্ৰৈলোক্য সান্যাল ৬৫, ১৫৩, ১৮৯ 
ঈশান ৬৩ 
শ্রীশ (ঈশানের বাটা) 6৮ 
মহেন্দ্র গোস্বামী (রামের বাটী) ৬৩ 
আশ্বনীকুমার দত্ত ১৭৬ 


পাণ্ডিতজী (দক্ষিণেশ্বরে) ১৮৪ 
শ্রীনাথ ডাক্তার (কাশীপদরে) ২৬২ 


নীলমাণি (অধ্যাপক) ২৩৯ 
হরিবল্লভ ২৩৯ 
দুর্গাচরণ ডান্তার ১৯০ 
পওহারী বাবা ১৯০ 
শিখগণ ১৯০ 
শিবনাথ (বেহেড্‌) ২২৮ 
রামপ্রসাদ ২৩৫ 
কমলাকান্ত ২৩৫ 
স্থান ৪5 

SRA ২৭ 


সমাধি সন্দিরে ১৪, OF, ১০৮, ১১৮, 
১৩৩, ১৬৭, ২৫৮ 
দাক্ষণেশ্বর-মন্দিরে ১৮, ২৫, ৪৩, Sd, 
৬৫, ৭২, ৯১, ১১৫, ১৭৭ 


ঈশান ভবনে ৫৭ 
বিদ্যাসাগর ভবনে ১ 
নন্দবস ভবনে ১৯৭ 
যদুমাল্লক ভবনে ৩৯ 
খেলাত ঘোষ ভবনে ৪১ 
শ্যামপুকূর বাটীতে ২১৩, ২২৪, ২৩৫ 
বলরাম-মান্দিরে ১৩৭, ১৫৯ 


Star Theatre (প্ৰহাদ) Sou 
শোকাতুরা ব্রাহ্ণী ভবনে ২০৬ 
কাশনপুর উদ্যানে ২৪২, ২৪৮, ২৫৫, 

২৬০ 


ঠাকুরের অবস্থা ৪ 


বালক স্বভাব ১৩৪, ১৪১, ২৩২ 
কুটীচক ২৭ 
কীর্তনানন্দে ৩৬, dd, ১৩৩, ১৫০ 
ঠাকুর সদানন্দ ২৩২ 
ঠাকুরের মহাভাব ১৪২ 
ঠাকুরের ঠিকভাব ১৭৪ 
(ীঁনতালীলাযোগ) ১৩৭, ২১৬ 
ঠাকুর কে ১২১, ২৫৩ 
অহেতুক কৃপাসিন্ধু ১৭ 
ভন্তসঙ্গ ত্যাগ ১৫০ 
ঠাকুরের সাধ ১৯, ৬৯ 
জ্ঞানীর ও ভক্তের অবস্থা ১৭৭ 
উিন্ডিয়মান' ভাব ১৮১ 
ঠাকুরের সমাধি পাঁচ প্রকার ২৫৮ 
ঠাকুরের ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা ১৬৭ 
তোমরা কাঁদবে ব'লে এত ভোগ করাছ 

২৪৯ 


অনেক PATA রূপ দেখা ও তার 
মধ্যে নিজের aie দেখা ২৪৯ 


ঠাকুর ও বিবিধ তত্ব £_ 
The Philosophy (Reconcilia- 

tion) ৯, ১১, ৫৫, ৬৭, ৭৮, 
৮০, ২১৮ 

কর্মযোগ, নিষ্কাম কর্ম বা 
সাত্বিক কর্ম ৫, ২০, ৫৮, ১০৮, 
১৬৫, ১৭৪, ১৮১, ১৯১, ২১৫ 
ভোগান্ত ১৯৯ 
Vedanta (জ্ঞানযোগ) ৬, 88, ৭৮, 
৮২, ৯৫, ১২০, ১৩১ 
ব্ৰহ্মজ্ঞান ৭, ৪৬, ৮০, ১৬৭, ২৫২ 
SEMA ১১, ৮৫, ৯৬, SSO, ১২০, 
১৪৫, ২০১, ২০৩ 
মাতৃধ্যান ২৬ 


ধ্যানযোগ ২৬, ১৩৮, ২২৭ 
হঠযোগ Gd, DUR 
অভ্যাসযোগ ৫৯ 
বরন্মের স্বরূপ ৭, ১৪ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৯, ৫৫, ৬৭, ৭৫, 
৭৭, ১৭৫, ২১৮ 

Poblem of evil ও পাপবাদ ৬, ৫৮, 
১০৮, ১১২ 


পাণ্ডিত্য ও বিচার ১০, ৭৪, ৮৪, ২৩০ 
গীতা ১০, ৩৪, ১৬৪, ২১৪ 
মাহম্ন স্তব ১৯৪ 
বিশ্বাসের জোর কত ১৩, ৫৩, ৯৭ 


ES ১৯, ৩৬, ৬৭, ১৭৩ 
যোগী ২২৯ 
গূহ্যকথা ২০, ৩২, ৪৬, ১২১, 
২১০, ২৫১ 

কর্ম কত দিন ২১, 6৮, ৬৮, ১৮১ 
উপায় কঃ ২১ 
ঈশ্বর দর্শন ২১৯, ৪৪, ৬৮, ১০৭, 
১১০, ১৬৪ 

FAA অভেদ ৭২, ৮৬ 
মহামায়া ও সাধন ২৩,১১২ 
ঈশবরলাভ ২১, ৬৮ 
সংসার (নরক যন্ত্রণা) ২৪৫ 
অন্তরঙ্গ ২৫ 
God the son ২২০ 
তীর্থ গমন কেন ২৭ 
আমি ও আমার ১১, ১৬১, ১৭৪, 
১৮৬ 

ভন্ত ও কামনী ১২৪ 
কামিনীকাণ্টন ৩০, ৩১, ৫১, ১৩১, 
১৪৩, ১৬২ 

FTG সমন্বয় ৯, ৩০, ৪১, ৮৬, 
১১০ 

ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ৪৯, ৪৩ 


বাসনায় আগুন ২৪৬ 
সত্য কথা কালির তপস্যা ৩৫, ১২৭, 

১৪৪, ১৭৭ 
Dat সাধন ও সন্তান ভাব ৫০ 
পিতার কতব্য 20, ৫০ 
PALA শ্যোমপদকুর) ২৩৫, ২৩৯ 
TAPS সময় সাপেক্ষ ৬০, ১৯২ 


আমূমোন্ডার (বকলমা) ৬০, ১৯২ 
দাস আম ১৮৬ 
শনালপ্ত সংসারী ৬৩ 
ঈশবরকোটন ও জীবকোটা ৬৩, ১৪৪, 
১৫৭, ২৬১ 

সাধদসঙ্গ 88, ১২৭ 
গিশিষ্টাদৈবতবাদ ৯ 
পরমাত্মা অটল, অচল, সুমেরূবৎ ৭৯, 
৭২, ১৯২০ 

কেশব সেন ও কাঁচা আম ৮০ 
গোপীভাব ৮০, ১৮৭ 
জীবনের উদ্দেশ্য ১৩, ৫৯, ৮২ 
নিত্যাসদ্ধ, সাধনাসদ্ধ ৮২ 
ব্যাকুলতা ৮৫, ১১০, ১৯২ 


পঠন, শ্রবণ ও দর্শন ৭৫, ১৭৪, ১৮৭ 
পূ্ণজ্ঞান ও প্রেমের লক্ষণ ৬৭, dR 
PAIS ও আত্মসমর্পণ ৯৩, ৯৪ 


রঙ্গাজ্ঞানীর চারত্র ৯৫ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিদ্যাসাগরের বাটী 


আজ শনিবার, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী foie, ৫ই আগষ্ট, ১৮৮২ AHI 
বেলা ৪টা বাঁজবে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালকাতার রাজপথ 'দয়া ঠিকা গাড়ী কাঁরয়া বাদুড়- 
বাগানের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে ভবনাথ, হাজরা ও মাষ্টার । বিদ্যাসাগরের 
বাড়ি যাইবেন। 

ঠাকুরের জন্মভূমি, হৃগলী জেলার অন্তঃপাতী কামারপনুকুর গ্রাম। এই 
গ্রামটি বিদ্যাসাগরের জন্মভূমি বীরাঁসংহ নামক গ্রামের নিকটবতী। ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকাল্‌ হইতে বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শ্বানয়া আঁসতেছেন। 
দক্ষিণেশ্বরে কালীবাঁড়তে থাকতে থাকিতে তাঁহার পাঁণ্ডত্য ও দয়ার কথা 
শুনিয়া থাকেন। মাষ্টার বিদ্যাসাগরের স্কুলে অধ্যাপনা করেন শুনিয়া 
তাঁহাকে বালয়াছলেন, আমাকে 1বদ্যাসাগরের কাছে কি লইয়া যাইবে? আমার 
দেখিবার বড় সাধ হয়। মাস্টার বিদ্যাসাগরকে সেই কথা বাঁললেন। বিদ্যাসাগর 
আনান্দত হইয়া তাঁহাকে একাঁদন শাঁনবারে ৪টার সময় সঙ্গে কাঁরয়া আনতে 
বাললেন। একবার মাত্র (জিজ্ঞাসা কারলেন, কি রকম “পরমহংস? তিনি কি 
গেরুয়া কাপড় AT থাকেন? মাষ্টার বাঁলয়াছলেন, আজ্ঞা না, তান এক 
অদ্ভুত ALA, লাল পেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, বার্নশ করা চাঁট জুতা 
পরেন, রাসমাণর কালীবাঁড়তে একটি ঘরের ভিতর বাস করেন, সেই ঘরে 
তন্তাপোশ পাতা আছে__তাহার উপর বিছানা, মশারি আছে, সেই বিছানায় 
শয়ন করেন। কোন বাহ্যিক চিহ্ন নাই,_তবে ঈশ্বর বই আর কিছু জানেন 
না। অহার্নীশ তাঁহারই চিন্তা করেন। 

গাড়ী দাঁক্ষিণে্বরের কালীবাড় হইতে ছাঁড়য়াছে। পোল পার হইয়া 
শ্যামবাজার হইয়া ক্রমে আমহান্ট স্ট্রাটে আসিয়াছে। SEN বাঁলতেছেন, 
এইবার বাদুড়বাগানের কাছে আসয়াছে। ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দে গল্প 
Fine করিতে আসিতেছেন। আমহার্স্ট স্ট্রাটে আসিয়া হঠাৎ তাঁহার 
ভাবান্তর হইল, যেন ঈশবরাবেশ হইবার GT | 


২ শ্রীশ্রীরামকৃফ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮২, ৫ই আগষ্ট 


গাড়ী “রামমোহন রায়ের বাগানবাটীর কাছ fear আসিতেছে। মাস্টার 
ঠাকুরের ভাবান্তর দেখেন নাই, তাড়াতাড়ি বলিতেছেন, এইটি রামমোহন রায়ের 
বাটী। ঠাকুর বিরন্ত হইলেন; বাঁললেন, এখন ও সব কথা ভাল লাগছে না। 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইতেছেন। 


বিদ্যাসাগরের বাটার সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল। গৃহটি দ্বিতল, ইংরাজ 
গছন্দ। জায়গার মাঝখানে বাটী ও জায়গার চতুর্দকে প্রাচীর। বাঁড়র 
পশ্চিম ধারে সদর দরজা ও ফটক। ফটকাট দ্বারের দক্ষিণ দিকে । পশ্চিমের 


হলের দক্ষিণ-পূর্ব ঘরে বিদ্যাসাগর শয়ন করেন। ঠিক দক্ষিণে আর একাট 
কামরা আছে_এই কয়টি কামরা WaT পুস্তক পরিপূর্ণ । দেওয়ালের 


গিয়াছিলেন, তাই আমরা মাসোহারা ঠিক সময়ে পাই নাই, বড় কষ্ট হইয়াছে 
বই কিনিবার ক্ষমতা নাই। কেহ লিখিয়াছেন, আমার পারিবারবর্গ খেতে পাচ্ছে 
না-আমাকে একটি চাকার করিয়া দিতে হ'বে। তাঁর স্কুলের কোন 'শক্ষক 


বিদ্যাসাগরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩ 


ঠাকুর গাড়ী হইতে অবতরণ করিলেন। মান্টার পথ দেখাইয়া বাটীর মধ্যে 
লইয়া যাইতেছেন। উঠানে ফুলগাছ, তাহার মধ্য দিয়া আসতে আসিতে ঠাকুর 
বালকের ন্যায় বোতামে হাত 'দিয়া মাম্টারকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, “জামার 
বোতাম খোলা রয়েছে_এতে fea, দোষ হবে না?” গায়ে একটি লংক্লথের 
জামা, পরনে লাল পেড়ে কাপড়, তাহার আঁচলাট কাঁধে ফেলা। পায়ে AAT 
করা চাঁট Soll AGA বললেন, ‘আপাঁন ওর জন্য ভাববেন না আপনার 
কিছুতে দোষ হবে না; আপনার বোতাম দেবার দরকার TA! বালককে 
বঝাইলে যেমন নিশ্চিন্ত হয়, ঠাকুরও তেমাঁন নিশ্চিন্ত হইলেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
বিদ্যাসাগর 


fate দিয়া উঠিয়া একেবারে প্রথম কামরাটিতে (উঠিবার পর ঠিক উত্তরের 
কামরাটিতে) ঠাকুর ভন্তগণসঙ্গে প্রবেশ কাঁরতেছেন। বিদ্যাসাগর কামরার 
উত্তর পার্শ্বে দাঁক্ষিণাস্য হইয়া বাঁসয়া আছেন; সম্মুখে একটি চারকোণা লম্বা 
পাঁলশ করা টোৌবল। টোবলের পূর্বধারে একখানি পেছন দিকে হেলান 
দেওয়া বে্। টৌবিলের দাঁক্ষণ পার্শ্বে ও পশ্চিম পার্শ্বে কয়েকখানি চেয়ার। 
বিদ্যাসাগর দু-একটি বন্ধুর সহিত কথা কহিতোছলেন। 

ঠাকুর প্রবেশ কারলে পর বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা কাঁরলেন। 
ঠাকুর পশ্চিমাস্য, টোবলের era oe দাঁড়াইয়া আছেন। বামহস্ত টোবলের 
উপর। পশ্চাতে বেণ্টখান। বিদ্যাসাগরকে পূুর্বপারচিতের ন্যায় একদ্‌্টে 
দেখিতেছেন ও ভাবে হাঁসতেছেন। 

বিদ্যাসাগরের বয়স আন্দাজ ৬২/৬৩। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা 
১৬/১৭ বৎসর বড় হইবেন। পরনে থান কাপড়, পায়ে চাট জুতা গায়ে একাঁটি 
হাত কাটা ফ্লানেলের জামা। মাথার চতুষ্পার্শ উড়িষ্যাবাসীদের মত কামানো। 
কথা কহিবার সময় দাঁতগযাল উত্জবল দেখতে পাওয়া যায়,_দাঁতগাল সমস্ত 
বাঁধান। মাথাটি খুব বড়। উন্নত ললাট ও একট; খর্বাকীত। ব্রাহ্মণ_তাই 
গলায় উপবীত। 

বিদ্যাসাগরের অনেক গৃণ। প্রথম__বিদ্যানরাগ। একদিন মাস্টারের কাছে 
এই বলতে বলতে সত্য সত্য কে+দেছিলেন, “আমার তো খুব ইচ্ছা ছল যে 
পড়াশুনা কার, কিন্তু কৈ তা হ'লো! সংসারে পড়ে কিছুই সময় পেলাম 
arr’ দ্বিতীয়_দয়া সর্বজবে। বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর। বাছহরেরা মায়ের 


৪ শ্রীত্রীরামকৃফকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮২, ৫ই আগষ্ট 


দুধ পায় না দেখিয়া নিজে কয়েক বৎসর ধাঁরয়া দুধ খাওয়া বন্ধ কাঁরয়াছিলেন, 
শেষে শরীর আতশয় TFA হওয়াতে অনেকাঁদন পরে আবার ধারয়াছলেন। 
গাড়ীতে চাঁড়তেন না- ঘোড়া নিজের কষ্ট বাঁলতে পারে না। একাদন দোখলেন 
একটি মূটে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া রাস্তায় পাঁড়য়া আছে, কাছে ঝাঁকাটা 
পাঁড়য়া আছে। দেখিয়া নিজে কোলে করিয়া তাহাকে বাঁড়তে আনলেন ও 
সেবা কাঁরতে লাগিলেন। তৃতীয়_ স্বাধীনতা প্রয়তা। কর্তৃপক্ষদের সঙ্গে 
একমত না হওয়াতে, সংস্কৃত কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের (প্রান্সপালের) কাজ 
ছাঁড়য়া দিলেন। চতুর্থ _লোকাপেক্ষা কারতেন না। একটি শিক্ষককে ভাল- 
বাঁসতেন; তাঁহার কন্যার বিবাহের সময়ে নিজে আইবুড়ো ভাতের কাপড় 
বগলে করে এসে উপাস্থত। পণ্চম- মাতৃভীন্ত ও মনের বল। মা বাঁলয়াছেন, 
ঈশ্বর তুমি যাঁদ এই বিবাহে (ভ্রাতার বিবাহে) না আসো তা হ'লে আমার ভারী 
মন খারাপ হবে,_তাই কলিকাতা হইতে হাঁটিয়া গেলেন। পথে দামোদর নদী, 
নৌকা নাই, সাঁতার দয়া পার হইয়া গেলেন। সেই ভিজা কাপড়ে বিবাহ: 
রাত্রেই বারসিংহায় মা'র কাছে গিয়া উপস্থিত! বললেন_ মা, এসোঁছ! 


| শ্রীরামকৃষ্ণকে বিদ্যাসাগরের পূজা ও সম্ভাষণ | 


ঠাকুর ভাবাবিস্ট হইতেছেন ও িয়ৎক্ষণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ভাব 
সংবরণ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে বালতেছেন, জল খাবো। দৌখতে দোৌখতে 
বাড়ির ছেলেরা ও আত্মীয় বন্ধুরা আসিয়া দাঁড়াইলেন। 

ঠাকুর ভাবাবষ্ট হইয়া CVA উপর বাঁসতেছেন। একাঁট ১৭/১৮ বছরের 
ছেলে সেই বেণ্ডে বসিয়া আছে-_বিদ্যাসাগরের কাছে পড়াশুনার সাহায্য প্রার্থনা 
সব ব্াঝয়াছেন। একট: সাঁরয়া বাঁসলেন ও ভাবে বাঁলতেছেন, “মা! এ ছেলের 
বড় সংসারাসান্ত! তোমার আঁবদ্যার সংসার! এ আঁবদ্যার ছেলে!” 

যে ব্যস্ত ব্রহ্মাবদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, শুধু অর্থকরা বিদ্যা উপার্জন তাহার 
পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র, এই কথা ক ঠাকুর বাঁলতেছেন ? 

বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া একজনকে জল আনিতে বাঁললেন, ও মান্টারকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছেন, Tee; খাবার আনিলে ইনি খাবেন fo? feta বাঁললেন, 
আজ্ঞা আনুন না। বিদ্যাসাগর ব্যস্ত হইয়া ভিতরে গিয়া কতকগুলি মিঠাই 
আনলেন ও বলিলেন, গাল বর্ধমান থেকে এসেছে। ঠাকুরকে eR খাইতে 
দেওয়া হইল, হাজরা, ভবনাথও fea, পাইলেন। মান্টারকে দিতে আসলে 
. পর বিদ্যাসাগর বলিলেন, “ও ঘরের ছেলে, ওর জন্য আটকাচ্চে না।” ঠাকুর 
একাঁট ভন্ত ছেলের কথা বিদ্যাসাগরকে বাঁলতেছেন। সে ছোকরাটি এখানে 


বিদ্যাসাগরের ake শ্রীরামকৃষ্ণ ¢ 


ঠাকুরের সম্মুখে বসে ছিল। ঠাকুর বাললেন, “এ ছেলেটি বেশ সং, আর 
অন্তঃসার যেমন ফল্গুনদী, উপরে বালি, একটু খ:ড়লেই ভিতরে জল বইছে 
দেখা যায়!” 

াষ্টিমখের পর ঠাকুর সহাস্যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা কাহতেছেন। 
দেখতে দৌখতে এক ঘর লোক হইয়াছে, কেহ উপবিষ্ট, কেহ দাঁড়াইয়া। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আজ সাগরে এসে িললাম। এতদিন খাল বিল হদ্দ নদী 
দেখোছি, এইবার সাগর crate! (সকলের হাস্য)। 

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)_তবে নোনা জল খানিকটা য়ে যান! (RPT)! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো আঁবদ্যার সাগর নও, 
তুমি যে বিদ্যার সাগর! (সকলের হাস্য)। তুমি ক্ষীরসমদদ্র! (সকলের 
হাস্য)। 

বদ্যাসাগর--তা বলতে পারেন বটে। 

বিদ্যাসাগর চুপ কাঁরয়া রাহলেন। ঠাকুর কথা কাঁহতেছেন। 


[ বিদ্যাসাগরের সাত্বিক কর্ম_তুমিও ভিম্ধপনরদষ' ] 


“তোমার কর্ম Age কর্ম। HOGA রজঃ। AGA থেকে দয়া হয়। 
দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজাসক কর্ম বটে-াকন্তু এ রজোগণ_ 
সত্বের রজোগ্‌ণ, এতে দোষ নাই। শুকদেবাঁদ লোকশিক্ষার জন্য দয়া রেখে- 
িলেন--ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য। তুমি বিদ্যাদান অন্নদান করছো, 
এও ভাল। 'নষ্কাম ক'রতে পারলেই এতে ভগবান লাভ হয়। কেউ করে 
নামের জন্য, পুণের জন্য, তাদের কর্ম নিঙ্কাম নয়। আর সিদ্ধ ত তুমি 
আছই ৷” 

[বদ্যাসাগর-__মহাশয়, কেমন কারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_আল. পটল সিদ্ধ হ'লে ত নরম হয়, তা তুমি তো 
খুব নরম। তোমার অত দয়া! (হাস্য)। 

বিদ্যাসাগর সেহাস্যে)_-কলাই বাটা সিদ্ধ তো শন্তই হয়! (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তুমি তা নয় গো; AGM, পাণ্ডতগুলো দরকচা পড়া! না 
এঁদক, না ওদিক। শকুন খুব BROS উঠে, তার নজর ভাগাড়ে। যারা শুধ 
পাঁণ্ডত শুনতেই পাণ্ডিত, কিন্তু তাদের কামিনী কাণ্চনে আসান্ত--শকাঁনর 
মত পচা AGT খঃজছে। আসান্ত আবিদ্যার সংসারে । দয়া, wis, বৈরাগ্য 
বিদ্যার aaa 

বিদ্যাসাগর চুপ করিয়া শাঁনতেছেন। সকলেই একদ্‌স্টে এই আনন্দময় 
পুরুষকে দর্শন ও তাঁহার কথামৃত পান কাঁরতেছেন। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানযোগ বা বেদান্ত বিচার 


বিদ্যাসাগর মহাপাশন্ডিত। যখন সংস্কৃত কলেজে পাঁড়তেন, তখন নিজের 
শ্রেণীর সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। ate পরাক্ষায় প্রথম হইতেন ও স্বর্ণ- 
পদকাদ (Medal) বা ছাত্রবৃত্ত পাইতেন।. ক্রমে সংস্কৃত কলেজের প্রধান 
অধ্যাপক হইয়াছিলেন। [তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সংস্কৃত কাব্যে বিশেষ 
পারদার্শতা লাভ করিয়াছিলেন। অধ্যবসায় গুণে নিজে চেষ্টা কাঁরয়া ইংরেজণ 
শাখয়াছিলেন। 

ধর্ম বিষয়ে বিদ্যাসাগর কাহাকেও শিক্ষা দিতেন না। feta দর্শনাঁদ 
গ্রন্থ পাঁড়রাছিলেন। মাষ্টার একাঁদন "জিজ্ঞাসা করিয়াছলেন_আপনার fer 
দর্শন কিরূপ লাগে? তান বাঁলয়াছিলেন, ‘আমার তো বোধ হয়,-ওরা যা 
বুঝতে গেছে, বুঝাতে পারে TS 'হন্দুদের ন্যায় শ্রাদ্ধাঁদ ধর্মকর্ম সমস্ত 
করতেন, গলায় উপবাঁত ধারণ কাঁরতেন, বাঙ্গালায় যে সকল পত্র লাখতেন, 
তাহাতে “শ্রীশ্রীহারশরণম্‌” ভগবানের এই বন্দনা আগে কাঁরতেন। 

TM আর একদিন তাঁহার মুখে শ্দানয়াছলেন, tela ঈশ্বর সম্বন্ধে 
কিরূপ ভাবেন। বিদ্যাসাগর বালয়াছিলেন, ‘তাঁকে তো জানবার যো নাই! 
এখন কর্তব্য কঃ আমার মতে কর্তব্য, আমাদের নিজের এরূপ হওয়া উাঁচত 
যে, সকলে ate সেরূপ হয়, পৃথিবী স্বর্গ হ'য়ে পড়বে। প্রত্যেকের চেষ্টা 
করা উচিত যাতে জগতের মঙ্গল হয়।” 

বিদ্যা ও আবিদ্যার কথা কাঁহতে কাঁহতে ঠাকুর ব্রহ্মজ্ঞানের কথা 
কহিতেছেন। বিদ্যাসাগর মহাপন্ডিত। ষড়দর্শন পাঠ কাঁরয়া দোঁখয়াছেন 
বুঝি ঈশ্বরের বিষয় ?কছুই জানা যায় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -রহ্ম-“বিদ্যা ও আঁবদ্যার পার। feta মায়াতত। 


| Problem of Evil_gay নিলিস্ত_-জণীবেরই সম্বন্ধে দুঃখাদি ] 


“এই জগতে বিদ্যামায়া আবিদ্যামায়া দ:ইই আছে; জ্ঞান ভান্তি আছে আবার 
কামিনীকাণ্টনও আছে, AS আছে, অসংও আছে। ভালও আছে আবার 
মন্দও আছে। কিন্তু ব্ৰহ্ম নিা্লপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সং অসং 
জাবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না। 

“যেমন প্রদীপের সম্মুখে কেউ বা ভাগবত পড়ছে, আর কেউ বা জাল 
কার্ছে। প্রদীপ 'নালস্ত। 

“Ae শি্টের উপর আলো দিচ্চে, আবার দষ্টের উপরও Tra | 


বিদ্যাসাগরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ aq 


“যদ বল দুঃখ, পাপ, অশান্তি এ সকল তবে কি? তার উত্তর এই যে, 
ও সব জীবের পক্ষে । ব্রহ্ম নির্লিপ্ত । সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে 
কামড়ালে মরে যায়। সাপের কিন্তু কিছু হয় না। 


[ ব্ৰহ্ম আনির্বচনীয় অব্যপদেশ্যমৃ]016 Unknown and Unknowable | 


= “om যে কি, মুখে বলা যায় না। সব Pater উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে। বেদ, 
পুরাণ, GA, ষড়দর্শন, সব এ+টো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে 
উচ্চারণ হয়েছে-তাই এ'টো হয়েছে। ‘কিন্তু একাট জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট 
হয় নাই, সে জানিস ত্রক্ম। ব্ৰহ্ম যে কি, আজ পৰ্যন্ত কেহ মুখে বলতে 
পারে নাই।” 

বিদ্যাসাগর (বন্ধবদের প্রাত)_বা! এটি তো বেশ কথা! আজ একটি 
নূতন কথা শিখলাম । ব্ৰহ্ম উচ্ছিষ্ট হন নাই। 
= শ্ৰীরামকৃষ্ণ-এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে 
দুটিকে, বাপ আচার্ষের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে তা'রা TALS 
থেকে ফিরে এলো, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের 
amen রুপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘বাপ! তুমি ত 
সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দোখ?’ বড় ছেলোট বেদ থেকে নানা শ্লোক 
ব'লে বলে AHA স্বরূপ বুঝাতে লাগলো! বাপ চুপ ক'রে রইলেন। যখন 
ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে VAL চুপ ক'রে রইল। মুখে কোন 
কথা নাই। বাপ তখন প্রসন্ন হ'য়ে ছোট ছেলেকে বললেন, ‘বাপু! তুমিই 
একটু বুঝেছ। ব্ৰহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় AT! 

“মানুষ মনে করে, আমরা তাঁকে জেনে ফেলোঁছ। একটা প'পড়ে চানর 
পাহাড়ে গিছলো। এক দানা খেয়ে পেট ভরে গেল, আর এক দানা মুখে 
ক'রে বাসায় যেতে লাগলো, যাবার সময় ভাবছে,_এবার এসে সব পাহাড়াঁট 
লয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এই সব মনে করে। জানে না ব্রহ্ম বাক্যশনের 
অতাত। 

“যে যতই বড় হউক না কেন, তাঁকে কি জানবে? শুকদেবাঁদ না হয় 
ডেও িত্পড়ে_চানির আট দশটা দানা না হয় মুখে করএক। 


[ ব্ৰহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরঃপ-_নর্বকল্প সমাধি ও ব্ৰহ্মজ্ঞান | 


“তবে বেদে পুরাণে যা বলেছে_সে কি রকম বলা জান? একজন সাগর 
দেখে এলে কেউ যাঁদ জিজ্ঞাসা করে, কেমন দেখলে, সে লোক মুখ হাঁ করে 


৮ শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮২, ৫ই আগস্ট 


বলে,-ও! Te দেখলুম! Te হিল্লোল কল্লোল! ব্ৰহ্মের কথাও সেই রকম। 
বেদে আছে-_াতাঁন আনন্দস্বরূপ- সাচ্চদানন্দ। শুকদেবাদ এই  ব্রহ্গসাগর 
তটে দাঁড়য়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে-_তাঁরা এ সাগরে 
নামেন নাই। এ সাগরে নামলে আর িরবার যো নাই। 

“সমাধিস্থ হ'লে রক্মজ্ঞান হয়; ব্রহ্মদর্শন BIH অবস্থায় বিচার একে- 
বারে বন্ধ হয়ে যায়, মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। ব্রহ্ম কি বস্তু মুখে বলবার শান্ত 
থাকে না। 

— “art ছবি (লবণ প্যস্তালকা) সমুদ্র মাপতে গিছ্‌লো। (সকলের 
হাস্য)। কত গভীর জল তাই খপর দেবে। AA দেওয়া আর হ'ল না। 
যাই নামা অমাঁন গলে যাওয়া। কে আর খপর THIS 2» 

কি আর কথা কন না?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরাদির প্রাত)__শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 
‘আমি’ রেখোঁছলেন। ব্রহ্মদর্শন হ'লে মানুষ চুপ হয়ে যায়। যতক্ষণ দর্শন 
না হয়, ততক্ষণই বিচার। Te কাঁচা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই কলকলান। পাকা 
ঘর কোন শব্দ থাকে না। কিন্তু যখন পাকা ঘ'য়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে 
-তখন আর একবার ছ্যাক কল্‌ কল্‌ করে। যখন কাঁচা লীচকে পাকা করে, 
তখন আবার চুপ হয়ে যায়। তেমান সমাধস্থ পুরুষ লোকশিক্ষা দিবার 
জন্য আবার নেমে আসে, আবার কথা কয়। 

_ “যতক্ষণ মৌমাছি ফুলে না বসে ততক্ষণ SL ভন্‌ করে। ফুলে বসে 
মধ, পান করতে আরম্ভ ক'রলে চুপ হয়ে যায়। মধুপান করবার পর মাতাল 
হয়ে আবার কখনও কখনও গন গুন করে। 

_ “APA কলসীতে জল ভরবার সময় ভক্‌ ভক্‌ শব্দ হয়। পূর্ণ হ'য়ে 
গেলে আর শব্দ হয় না। (সকলের হাস্য)। তবে আর এক কলসণতে যাঁদ 
ঢালাঢাল হয় তা হ'লে আবার শব্দ হয়।” হোস্য)। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ্‌ 
এই তিনের সমন্বয় 


Reconciliation of Non-Dualism, Qualified Non Dualism 
and Dualism 


শ্রীরামকৃষ্ণ_ খাঁষদের SHC হয়োছল। বিষয় বুদ্ধির লেশমাত্র থাকলে এই 
রহ্মজ্ঞান হয় না। খাঁষরা কত খাট্তো। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে 
যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা ক'রত, রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছ 
ফলমূল খেত। দেখা, শুনা, ছোঁয়া এ সবের বিষয় থেকে মনকে আলাদা 
রাখতো, তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ PACT | 

“কাঁলতে অন্নগত প্রাণ, দেহব্দাদ্ধ যায় না। এ অবস্থায় ‘সোহহং' বলা 
ভাল নয়। সবই করা যাচ্ছে, আবার ‘আমিই ব্রহ্মা বলা ঠিক নয়। যারা বিষয় 
ত্যাগ কর্‌তে পারে না, যাদের 'আঁম' কোন মতে যাচ্চে না, তাদের ‘আম দাস’ 
‘আমি oe এ অভিমান ভাল। ভীন্তপথে থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। 

জ্ঞানী নেত’ 'নোতি' করে বিষয় বদ্ধ ত্যাগ করে, তবে TAH জানতে 
পারে। যেমন FTG ধাপ ছাড়িয়ে ছাঁড়য়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী 
fafa িশেষরূপে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন তান আরও কিছ; দর্শন 
করেন। তান দেখেন, ছাদ যে জিনিসে তৈয়ারী,_সেই ই'ট, চ্‌ণ, সংরকিতেই, 
সশড়ও তৈয়ারী। ‘মোত’ ‘নেতি’ ক'রে যাঁকে ব্রহ্ম বলে বোধ হয়েছে তাঁনই 
জীব জগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানী দেখে, যান নিগর্ঘণ, তিনিই সগুণ । 

“ছাদে অনেকক্ষণ লোক থাকতে পারে না, আবার নেমে আসে। যাঁরা 
সমাধিস্থ হ'য়ে BH দর্শন করেছেন, তাঁরাও নেমে এসে দেখেন যে, জীব জগৎ 
তানই হয়েছেন। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি। FATS অনেকক্ষণ থাকা 
যায় না। আমি’ যায় না; তখন দেখে, তিনি আমি, 'তাঁনই জীব জগৎ সব। 
এরই নাম বিজ্ঞান। 

«জ্ঞানীর পথও পথ। জ্ঞান-ভান্তর পথও পথ! আবার ভীন্তর পথও 
পথ। জ্ঞানযোগও সত্য ভান্তপথও সত্য, সব পথ faa তাঁর কাছে যাওয়া 
যায়। {তানি যতক্ষণ “আম রেখে দেন, ততক্ষণ SATE সোজা । 

'শবজ্ঞানী দেখে ব্রহ্ম অটল, TATA, AOA | এই জগৎ সংসার তাঁর 
সত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণে হ'য়েছে। fota নালস্তি। 
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“বজ্ঞানী দেখে 'যানই ব্ৰহ্ম তাঁনই ভগবান; যানই গুণাতীত, তানই 
যড়ৈশ্বৰ্য পূর্ণ ভগবান। এই জীব জগৎ, মন বদ্ধ, ভন্তি বৈরাগ্য, জ্ঞান, এ 
সব তাঁর এশ্বর্য। (সহাস্যে) যে বাবুর ঘর দ্বার নাই, হয়তো 'বাঁকয়ে গেলো 
সে বাবু কিসের বাব্। (সকলের হাস্য)। ঈশ্বর ষড়েশ্ব্যপূর্ণ। সে 
ব্যান্তর যদ এশ্বর্য না থাকৃতো তা হ'লে কে মানতো। (সকলের হাস্য।) 


[ Taga এক-_কিল্তু শাক্তবিশেষ | 


“দেখ না, এই জগৎ কি চমৎকার। কত রকম জানিস- চন্দ্র, সুর্য, নক্ষত্র । 
কত রকম জীব। বড়, ছোট, ভাল, মন্দ, কারু বেশী শান্তি, কারু কম শান্ত” 
বিদ্যাসাগর_তান কি কারুকে বেশী শান্ত, কারূকে কম শান্ত দিয়েছেন? 
শ্রীরামকৃ্*-তনি বিভূরুপে সর্বভূতে আছেন। প'পড়েতে পর্যন্ত। 
কিন্তু শান্ত বিশেষ। তা না হ'লে একজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দেয়, 
আবার কেউ একজনের কাছ থেকে পালায় আর তা না হ'লে তোমাকেই বা 
সবাই মানে কেন? তোমার fe Pee বোরয়েছে দুটো? (হাস্য)। তোমার 
দয়া, তোমার বিদ্যা আছে-_অন্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে মানে, দেখতে 
আসে। তুমি এ কথা মানো কি না? [বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। 


[ শুধ পাণ্ডিত্য, প1থিগত বিদ্যা অসার-_ভান্তিই সার | 


= Sarge, পাশ্ডিত্যে কিছ না। তাঁকে পাবার উপায় তাঁকে 
জানবার জন্যই বই পড়া। একটি সাধুর প:ুথতে বক আছে, একজন জিজ্ঞাসা 
PA, সাধু খুলে দেখালে । পাতায় পাতায় ওঁ রাম? লেখা রয়েছে__আর 
কিছুই লেখা নাই! 

= “গীতার অর্থ ক? দশবার বললে যা হয়। গাঁতা’ গীতা” দশবার 
বলতে গেলে, 'ত্যাগী' ত্যাগী, হয়ে যায়। গাতায় এই শিক্ষা হে জীব, 
সব ত্যাগ করে ভগবানকে লাভ করবার চেষ্টা কর। সাধুই হোক্‌, সংসারীই 
RIT, মন থেকে সব আসাস্ত ত্যাগ করতে হয়। 

= “চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থ ভ্রমণ ক'রছিলেন_ দেখলেন একজন গীতা 
ARR! আর একজন একট? দুরে বসে শুনছে, আর কাঁদছে-_কে*দে চোখ 
ভেসে যাচ্ছে। চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো? 
সে বল্লে ঠাকুর! আমি শ্লোক এ সব কিছুই বুঝতে পারছি না। [তানি জিজ্ঞাসা 
করলেন তবে কেন কাঁদছো £ Seis বল্লে, আম দেখাঁছ অর্জনের রথ, আর 
তার সামনে ঠাকুর আর অন কথা কচ্চেন। তাই দেখে আমি কাঁদ্াছ।” 


পণ্চম পারিচ্ছেদ 
ভন্তিযোগের রহস্য 


The Secret of Dualism 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_বিজ্ঞানী কেন Sls লয়ে থাকে? এর উত্তর এই যে 'আমি' যায় 
All সমাধি অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পড়ে। আর সাধারণ 
জীবের ‘অহং’ যার না। অশ্বথ গাছ কেটে দাও, আবার তার পর দিন ATG 
বোরয়েছে। (সকলের হাস্য)! 

«জ্ঞানলাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আম' এসে পড়ে! স্বপনে বাঘ 
দেখোঁছলে, তারপর জাগলে, তবুও তোমার LF LURE ক'রছে। জীবের 
আমি লয়েই ত যত যন্ত্রণা। গরু হাম্বা’ (আমি) ‘হাম্বা’ (আমি) করে, তাই 
ত অত WaT লাঙলে জোড়ে, রোদ বৃষ্টি গায়ের উপর 'দয়ে যায়, আবার 
কসাইয়ে কাটে, চামড়ায় জুতো হয়, ঢোল হয়,_তখন খুব পেটে । (APA) | 

“তব£ও নিস্তার নাই। শেষে নাড়ী-ভুড়ী থেকে তাঁত তৈয়ার হয়। সেই 
তাঁতে ধূনুরীর যন্ত্র হয়। তখন আর “আম' বলে না, তখন বলে YR,’ 
se (অৰ্থাৎ ‘তুমি’, তুমি’)। যখন GN, ‘তুমি! বলে তখন নিচ্তার। হে 
ঈশ্বর আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে, তুমি মা। 

“রাম জিজ্ঞাসা করলেন, হনুমান, তুমি আমায় TF ভাবে দেখো? হনদ্মান 
বললে, রাম! যখন ‘আমি’ বলে আমার বোধ থাকে, তখন দেখ, তুম পর্ণ 
আমি অংশ, তুমি প্রভু আমি দাস। আর রাম! যখন তত্বজ্ঞান হয়, তখন 
দেখি, তুমিই আমি, আমিই তুমি৷ 

“সেব্য সেবক ভাবই ভাল। ‘আম’ ত যাবার নয়। তবে থাক্‌ শালা 
দাস আমি' হয়ে। 


[ বিদ্যাসাগরকে শিক্ষা_আঁম ও আমার’ অজ্ঞান | 


“আম ও আমার এই দুটি অজ্ঞান। ‘আমার বাড়া, ‘আমার টাকা» 
‘আমার বিদ্যা” ‘আমার এই সব Sag) এই যে ভাব, এট অজ্ঞান থেকে হয়। 
হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর এ সব তোমার 'জানস-বাঁড়, পাঁরবার, ছেলে- 
পুলে, লোকজন বন্ধুবান্ধব, এ সব তোমার জিনিস'_এ ভাব জ্ঞান থেকে হয়। 

“মৃত্যুকে সর্বদা মনে রাখা উচিত। মরবার পর কিছুই থাকবে না। 
এখানে কতকগ্যাল কর্ম করতে আসা। যেমন পাড়াগাঁয়ে বাঁড়_কলকাতায় 
কর্ম করতে আসা। বড় মানুষের বাগানের সরকার বাগান যাঁদ কেউ-দেখতে 
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আসে, তা বলে ‘এ বাগানটি আমাদের, ‘এ পুকুর আমাদের পুকুর 'কিন্তু 
যোগ্যতা থাকে না ; দারোয়ানকে দিয়ে সিন্দুকটা পাঠিয়ে দেয়। (হাস্য) 

“ভগবান দুই কথায় হাসেন। কবিরাজ যখন রোগীর মাকে বলে, “মা! 
ভয় কঃ আমি তোমার ছেলেকে ভাল ক'রে দি'ব_-তখন একবার হাসেন; 
এই ব'লে হাসেন, আমি মারছি, আর এ fs না বলে আম বাঁচাব! কাবরাজ 
ভাবছে, আম কর্তা, ঈশ্বর যে কর্তা, এ কথা ভুলে গেছে। তারপর যখন দুই 
ভাই দাঁড় ফেলে জায়গা ভাগ করে, আর বলে ‘এ দিকটা আমার, ওাঁদকটা 
তোমার, তখন ঈশ্বর আর একবার হাসেন ; এই মনে ক'রে হাসেন, আমার 
জগং ব্ৰহ্মাণ্ড কিন্তু ওরা বলছে, ‘এ জায়গা আমার আর তোমার ।' 


[ উপায়-__বিশবাস ও ভক্ত | 

“তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়? তাঁর দাস হ'য়ে তাঁর শরণাগত হ'য়ে 
তাঁকে ডাক। 

(বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে)_“আচ্ছা তোমার ক ভাব?” 

বিদ্যাসাগর মুদ; মদ হাসিতেছেন। বাঁলতেছেন, “আচ্ছা সে কথা 
আপনাকে একলা একলা একদিন বল্‌ব।” (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) তাঁকে পাণ্ডিত্য দ্বারা দবচার ক'রে জানা যায় না। 

এই বালয়া ঠাকুর প্রেমোন্মত্ত হইয়া গান ধাঁরলেন__ 


[ ঈশ্বর অগম্য ও অপার ] 


কে জানে কালী কেমন? 

ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥ 
মুলাধারে AQAA সদা যোগী করে মনন। 
কালী পদ্মবনে হংস সনে, হংসী রূপে করে রমণ॥ 
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন। 
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥ 
মায়ের উদরে FANG ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন। 
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম, অন্য কেবা জানে তেমন! 
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ। 
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হয়ে বামন ॥ 


“দেখলে, কালীর উদরে ব্রহ্গাণ্ড ভান্ড প্রকান্ড তা জান কেমন! আর 
বলছে, 'ষড়দর্শনে না পায় দরশন'-পা'ণ্ডত্যে তাঁকে পাওয়া যায় ATI 


বিদ্যাসাগরের বাটীতে age ১৩ 


[ বিশ্বাসের জোর- ঈশ্বরে বিশ্বাস ও মহাপাতক | 

— faq আর ভান্ত চাই-_াব*বাসের কত জোর শ্দন। একজন লঙ্কা 
থেকে সমুদ্র পার হ'বে, faster বল্লে, এই জিনিসাঁট কাপড়ের ACO বেধে লও। 
তাহ'লে নার্বঘেন চলে যাবে; জলের উপর দিয়ে চলে যেতে পারবে। কিন্তু 
খুলে দেখো না; খুলে দেখতে গেলেই ডুবে যাবে। সে লোকটা সমহদ্রের উপর 
দিয়ে বেশ চলে যাচ্ছিল। {বশ্বাসের এমন জোর। খানিক পথ গিয়ে ভাবছে, 
fasted এমন ক জানিস বেধে দিলেন যে, জলের উপর দিয়ে চলে যেতে 
পাচ্ছি। এই ব'লে কাপড়ের খ:টাট খুলে দেখে, যে শুধ ‘রাম’ নাম লেখা একাঁট 
পাতা রয়েছে। তখন সে ভাবলে, এঃ এই জিনিস! ভাবাও যা, অমাঁন ডুবে 
যাওয়া। 

“কথায় বলে হন্বমানের ‘রাম’ নামে এত বিশ্বাস যে, বিশ্বাসের গুণে 
সাগর লঙ্ঘন করলে! কিন্তু স্বয়ং রামের সাগর বাঁধতে হ'ল! 

“যদ তাঁতে বিশ্বাস থাকে, তা হ'লে পাপই করুক, আর মহাপাতকই করুক, 
‘কিছুতেই ভয় নাই। 

এই বলিয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তের ভাব আরোপ করিয়া ভাবে মাতোয়ারা 
হইয়া বিশ্বাসের মাহাত্ম্য গাহতেছেন__ 

আমি HT দুর্গা’ বলে মা যাঁদ মার। 

আখেরে এ দানে, না তারো কেমনে, জানা যাবে গো শঙ্করী। 

নাঁশ গো ব্রাহ্মণ, হত্যা কার ভ্রুণ, সুরাপান আঁদ বিনাশ নারী। 

এ সব পাতক, না ভাব তিলে, ব্ৰহ্মপদ নিতে পাঁর। 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ঈশ্বরকে ভালবাসা জীবনের উদ্দেশ্য 
The end of life 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ_বিশ্বাস আর wig! তাঁকে ভান্ততে সহজে পাওয়া যায়। ‘তান 
ভাবের বিষয়। 
এ কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান ধাঁরলেন £_ 
মন ক ws কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে। 
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত, অভাবে কি ধরতে পারে ॥ 
অগ্রে শশী বশাভূত কর তব শান্তি সারে। 
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরাী, ভোর হ'লে সে লু কাবে রে 
ষড়দর্শনে না পায় দরশন, আগম নিগম তন্ত্রসারে। 
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সে যে ভক্ত রসের রাঁসক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে ॥ 
সে ভাব লাগ পরম যোগী, যোগ করে যুগ যুগান্তরে। 
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন, লোহাকে চুম্বকে ধরে॥ 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আম তত্ব কার যাঁরে। 

সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাড়, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥ 


| ঠাকুর সমাধমান্দরে | 


গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! হাত অঞ্জালবদ্ধু! দেহ 
উন্নত ও স্থির! নেব্দ্বয় স্পন্দহনন! সেই বেণ্ের উপর পশ্চিমাস্য হইয়া 
পা ঝূলাইয়া বাসয়া আছেন। সকলে উদগ্রীব হইয়া এক অদ্ভুত অবস্থা 
দেখিতেছেন। পাঁণ্ডত বিদ্যাসাগরও নিস্তব্ধ হইয়া একদ্‌চ্টে দোঁখতেছেন। 

ঠাকুর প্রকৃতিস্থ হইলেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফোলয়া আবার সহাস্যে কথা 
কাহতেছেন।_-“ভাব CIs, এর মানে-তাঁকে ভালবাসা । 'যাঁনই ব্রহ্ম তাঁকেই 
‘মা’ বলে ডাকছে। 

“প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আম তত্ব কার যারে। 
সেটা চাতরে ক ভাঙবো হাড় বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে ॥ 
“রামপ্রসাদ মনকে বলছে_-ঠারে ঠোরে' বুঝতে । এই বুঝতে বলছে যে 
বেদে যাঁকে ব্রহ্ম বলেছে-_তাঁকেই আম মা বলে ডাকাছি। Tatas faa, তাঁনই 
vont; যানই ব্রহ্গ/তানই «isi যখন tater বলে বোধ হয়, তখন তাঁকে 
‘wa বাল। যখন ভাব সৃষ্ট, Pate, প্রলয় করছেন তাঁকে আদ্যাশান্ত বাল, 
কালী বাঁল। 

“ব্রহ্ম আর শান্ত অভেদ। যেমন আঁগ্ন আর দাহকা শান্ত, আঁগ্ন বল্লেই 
দাঁহকা “ie বুঝা যায়; দাঁহকা শান্তি বললেই আগ্ন বুঝা যায়; একটিকে 
মানলেই আর একটিকে মানা হ'য়ে যায়। 

“তাঁকেই ‘মা’ ব'লে ডাকা হচ্ছে। ‘মা’ বড় ভালবাসার জানস ক না। 
ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব, SI, ভালবাসা আর 
শীবশ্বাস। আর একটা গান শোন-__ 


[ উপায়_আগে বিশবাস_তারপর cis ] 


“ভাবলে ভাবের উদয় হয়। 
(ও সে) যেমন ভাব, তেমান লাভ মূল সে প্রত্যয় 
কালপদ Awe, চিত্ত যাঁদ রয় (যাঁদ foe ডুবে রয়): 
তবে ALE, হোম, যাগ যজ্ঞ, কিছুই িছ নয় ॥ 
“চত্ত তদ্গত হওয়া, তাঁকে খুব ভালবাসা । ‘সুধা হুদ” Te না অমৃতের 


বিদ্যাসাগরের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫ 


হদ। ওতে ডুবলে মানুষ মরে না। অমর হয়। কেউ কেউ মনে করে, বেশী 
ঈশ্বর ঈশ্বর ক'রলে মাথা খারাপ হ'য়ে যায়। তা নয়। এ যে AA হৃদ! 
অমৃতের সাগর। বেদে তাঁকে ‘অমৃত’ বলেছে, এতে ডুবে গেলে মরে না__ 
অমর হয়। 


[ নিচ্কাম কর্ম বা কর্মযোগ ও জগতের উপকার | 


Sri Ramakrishna and the European ideal of work 


“পূজা হোম, যাগ, যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যাঁদ তাঁর উপর ভালবাসা 
আসে তা'হলে আর এ সব কর্মের বেশী দরকার নাই। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া না 
যায়, ততক্ষণই পাখার দরকার; যাঁদ দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে, পাখা রেখে 
দেওয়া যায়। আর পাখার কি দরকার? 

“তুম যে সব কর্ম কর্‌্ছো, এ সব সংকর্ম। যদি ‘আমি কর্তা, এই 
অহঙ্কার ত্যাগ করে নিচ্কামভাবে ক'রতে পারো, তা'হলে AA ভাল। এই 
নচ্কাম কর্ম Pace ক'র্তে ঈশ্বরেতে ভান্ত ভালবাসা আসে। এইরূপ 
শনচ্কাম কর্ম PACS PACS ঈশ্বর লাভ হয়। 
যাবে। গৃহস্থের বউ, পেটে যখন ছেলে হয়__শাশনুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দেয়। 
যতই মাস বাড়ে, শাশড়ী কর্ম কমায়। দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে 
দেয় না, পাছে ছেলের কোন হা হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়। (APH)! 
তুম যে সব কর্ম করছো এতে তোমার নিজের উপকার। Premera কর্ম 
ক'রতে পারলে চিত্তশ্দাদ্ধ হবে, ঈশ্বরের উপর তোমার ভালবাসা আস্‌বে। 
ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ ক'রতে পার্বে। জগতের উপকার মানুষে করে 
না, 'তানই ক'রছেন; fata চন্দ্র সূর্য করেছেন, যান মা বাপের স্নেহ, যানি 
মহতের ভিতর দয়া, যান সাধ ভক্তের ভিতর ole দয়েছেন। যে লোক 
কামনাশুন্য হয়ে কর্ম করবে সে নিজের মঙ্গল ক'রবে। 


[ নিচ্কাম কর্মের উদ্দেশ্য_ ঈশ্বর দর্শন ] 


- «অন্তরে সোনা আছে, এখনও খবর পাও নাই। একট; মাটি চাপা আছে। 
যাঁদ একবার সন্ধান পাও, অন্য কাজ কমে যাবে। AAEM বৌর ছেলে হলে 
ছেলোটকেই নিয়ে থাকে; এটিকে নিয়েই নাড়াচাড়া; আর সংসারের কাজ 
শাশুড়ী করতে দেয় না। (সকলের হাস্য)। 

- «আরো এাঁগয়ে যাও। কাঠুরে কাঠ কাটতে ছিল; ব্রহ্মচারী বল্লে, 
এগিয়ে যাও। এগিয়ে গিয়ে দেখে চন্দন গাছ। আবার কিছুদিন পরে ভাবলে, 


১৬ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮২, ৫ই আগশ্ট 


‘তাঁন এাগয়ে যেতে বলেছিলেন, চন্দন গাছ পর্যন্ত তো যেতে বলেন নাই। 
এগিয়ে গিয়ে দেখে রূপার খান। আবার 'কছ্যাদন পরে এগিয়ে গয়ে দেখে, 
সোনার খান। তারপর কেবল হারা, মাঁণক। এই সব লয়ে একেবারে 
আঁন্ডল হ'য়ে গেল। 

FIER কর্ম করতে পারলে PAA ভালবাসা হয়; FI তাঁর কৃপায় তাঁকে 
পাওয়া যায়। ঈশ্বরকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আম 
তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি! (সকলে নিঃশব্দ) 


i 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর অহেতুক SUMP 


সকলে অবাক্‌ ও নিস্তব্ধ হইয়া এই সকল কথা শ্দীনতেছেন। যেন সাক্ষাৎ 
বাগ্বাঁদিনী শ্রীরামকৃষ্ণের faa অবতীর্ণ হইয়া শবদ্যাসাগরকে উপলক্ষ্য 
করিয়া জীবের মঙ্গলের জন্য কথা বাঁলতেছেন। Ala হইতেছে; নয়টা বাজে। 
ঠাকুর এইবার "বিদায় গ্রহণ কাঁরবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যাসাগরের প্রতি সহাস্যে_এ যা বল্লুম, বলা বাহুল্য 
আপানি সব জানেন_তবে খপর নাই। (সকলের হাস্য)। বরণের ভাণ্ডারে 
কত কি রত্ন আছে! বরুণ রাজার খপর নাই! 

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)_-তা আপাঁন বলতে পারেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_হাঁ গো, অনেক বাবদ জানে না চাকর বাকরের নাম 
(সকলের হাস্য)_বা বাঁড়র কোথায় Te দামী জানস আছে। 

কথাবার্তা “IAM সকলে আনান্দিত। সকলে একট: চুপ কাঁরয়াছেন। 
ঠাকুর আবার 'বদ্যাসাগরকে সম্বোধন করিয়া কথা কাহতেছেন। 
»- শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে১_একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমাঁণর বাগান। 
ভারী চমৎকার জায়গা। 

বিদ্যাসাগর_যাবো বই কি। আপাঁন এলেন আর আম যাবো না! 

শ্রীরামকৃ্-_আমার কাছে? ছি! fe! 

দ্যাসাগর-সে কি! এমন কথা বল্লেন কেন? আমায় বাঁঝয়ে frat 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য)_আমরা জেলোডাঁঙ্গ! (সকলের হাস্য)। খাল 
বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পাঁর। fore আপাঁন জাহাজ, fe জানি 
যেতে গয়ে চড়ায় পাছে লেগে যায়। (সকলের হাস্য)। 

বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ কাঁরয়া আছেন। ঠাকুর হাঁসিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তার মধ্যে এ সময় জাহাজও যেতে পারে। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অহেতুক FG Sai 

Fame সেহাস্যে)_ হাঁ এটি বর্ষাকাল বটে! (সকলের হাস্য)। 

মাষ্টার (স্বগতঃ)_নবানদরাগের বর্ষা, নবানুরাগের সময় মান অপমান বোধ 
থাকে না বটে! 
ঠাকুর গান্রো্থান কাঁরলেন, ভক্তসঙ্গে। বিদ্যাসাগর আত্মীয়গণ সঙ্গে 
দাঁড়াইয়াছেন। ঠাকুরকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও দাঁড়াইয়া রাহয়াছেন কেন? মূল মন্ত্র করে জাঁপতেছেন; 
জপিতে জাঁপতে ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। অহেতুক কৃপাসম্ধ,! ain যাইবার 
সময় মহাত্মা বিদ্যাসাগরের আধ্যাত্মিক মঞ্গলের জন্য মার কাছে প্রার্থনা 
করিতেছেন। 

ঠাকুর ভক্তসঙ্গে frie দিয়া নামিতেছেন। একজন ভক্তের হাত ধরিয়া 
আছেন। বিদ্যাসাগর স্বজন সঙ্গে আগে আগে যাইতেছেন-_ হাতে বাতি, পথ 
দেখাইয়া আগে আগে যাইতেছেন। শ্রাবণ FRAGT, এখনও চাঁদ উঠে নাই। 
তমসাবৃত উদ্যানভূমির মধ্য দিয়া সকলে বাতির ক্ষীণালোক লক্ষ্য করিয়া 
ফটকের দিকে আসতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসণ্গে ফটকের কাছে যাই পেপীছিলেন, সকলে একটি সুন্দর 
দৃশ্য দেখিয়া দাঁড়াইয়া পাঁড়ল। সম্মুখে বাঙ্গালীর পারচ্ছদধারাী একাঁট 
গোরবর্ণ মমশ্রুধারী পুরুষ, বয়স আন্দাজ ৩৬/৩৭, মাথায় শিখাঁদগের ন্যায় 
শর পাগড়ী, পরনে কাপড়, মোজা, জামা। চাদর নাই। তাঁহারা দেখিলেন 
প্রষটি গ্রীরামকষকে দর্শন কারবামান্র মাটিতে উষ্ণীষসমেত মস্তক অবলাণ্ঠত 
করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছেন। {তান দাঁড়াইলে ঠাকুর বাঁললেন, “বলরাম! 
তুমি? এত aa?” 

বলরাম সেহাস্যে)_আঁম অনেকক্ষণ এসোঁছ, এখানে দাঁড়য়োছলাম। 

শ্রীরামকৃষ্-_-ভিতরে কেন যাও নাই ই 

বলরাম আজ্ঞা সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরন্ত 
করা। [ এই বাঁলয়া বলরাম হাসিতে লাগলেন। 

ঠাকুর ভন্তসঙ্গে গাড়ীতে উঠিতেছেন। 

দবদ্যাসাগর মোণ্টারের প্রীতি মৃদুস্বরে)_ভাড়া ক দেব? 
মান্টার__আজ্ঞা না, ও হয়ে গেছে। 

বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

গাড়ী উত্তরাভমুখে হাঁকাইয়া দিল। গাড়ী দক্ষিণেশ্বর কালী বাঁড়তে 
যাইবে। এখনও সকলে গাড়ীর দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। বন 
ভাবিতেছেন, এ TATA কে? ধ্যান ঈশ্বরকে এত ভালবাসেন, আর TIA 


৩য়_২ 


দ্বিতীয় খণ্ড 
ঠকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে ভন্তসঙ্গে 
প্রথম পারচ্ছেদ 
কামিনীকাণ্চনই যোগের ব্যাঘাত-_সাধনা ও যোগতত্ব 


শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষিণেশবর-মান্দিরে ভক্তসঙ্গে বিরাজ কারতেছেন। বৃহস্পাতি- 
বার শ্রাবণ, শুক্লাদশমা Tete, ২৪শে আগস্ট ১৮৮২ ARTI 

আজকাল ঠাকুরের কাছে হাজরা মহাশয়, রামলাল, রাখাল প্রভৃতি থাকেন। 
শ্রীযুক্ত রামলাল ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পাত্র-_কালীবাঁড়তে পুজা করেন। মান্টার 
কথা কহিতেছেন। তানি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা 
কারিলেন। 

ঠাকুর সহাস্যবদন। মাষ্টারকে বাঁলতেছেন_“আর দু-একবার ঈশ্বর 
িদ্যাসাগরকে দেখবার প্রয়োজন। চালচিত্র একবার মোটামুটি এ'কে faa 
তারপর বসে বসে AS, ফলায়। প্রতিমা প্রথমে একমেটে, তারপর দো'মেটে, তার- 
পর খড়ি, তারপর রং-পরে পরে করতে হয়। ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের সব প্রস্তুত 
কেবল চাপা রয়েছে। কতকগুলি সৎকাজ Valery অন্তরে ক আছে 
তা জানে না, অন্তরে সোনা চাপা রয়েছে। অন্তরে ঈশ্বর আছেন,_জানতে 
পারলে সব কাজ ছেড়ে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে ইচ্ছা হয়। 

ঠাকুর মান্টারের সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কাঁহতেছেন,_আবার কখনও কখনও 
বারান্দায় বেড়াইতেছেন। 


[ সাধনা_কামনী-কাণ্টনের ঝড়তুফান কাটাইবার জন্য | 


শ্রীরামকৃষ্ণ-_অন্তরে কি আছে জানবার জন্য একট; সাধন চাই। 
মান্টার_সাধন কি বরাবর করতে হয় 2 
=> শ্রীরামকৃষ্ণ -না,_প্রথমটা, একটু উঠে পড়ে লাগতে হয়। তার পর আর 
বেশী পারশ্রম করতে হবে না। যতক্ষণ ঢেউ, ঝড়, তুফান আর বাঁকের কাছ 
দিয়ে যেতে হয়, ততক্ষণ মাঝির দাঁড়িয়ে হাল ধরতে BAO পার হয়ে 
গেলে আর না। যাঁদ বাঁক পার হ'ল আর অনুকুল হাওয়া বইল, তখন মাঝ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব_যোগভ্রচ্ট ১৯ 


আরাম করে বসে, হালে হাতটা ঠোঁকয়ে রাখে,_তারপর পাল টাঙ্গাবার বন্দোবস্ত 
কারে তামাক সাজতে বসে। কাঁমনী কাণ্চনের ঝড় তুফানগুলো কাঁটয়ে গেলে 
তখন শান্তি 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও যোগতত্ব_ যোগভষ্ট_যোগাবস্থা__ 
“নবাতনিচ্কম্পমিব প্রদীপম্‌ত যোগের ব্যাঘাত | 


“কারন কারু যোগীর লক্ষণ দেখা যায়। [কিন্তু তাদেরও সাবধান হওয়া 
উচিত। কামনীকাণ্চনই যোগের ব্যাঘাত। AMAT হয়ে সংসারে এসে পড়ে, 
_ হয়ত ভোগের বাসনা কিছু ছিল। সেইগ্‌লো হয়ে গেলে আবার ঈশ্বরের 
দিকে যাবে,_আবার সেই যোগের অবস্থা। সট্‌কা কল জান ?” 

মাম্টার- আজ্ঞে না-_দেখি নাই। 

শ্রীরামকৃষ্*-_ও দেশে আছে। বাঁশ নুইয়ে রাখে, তাতে বড়শি লাগান দাঁড় 
বাঁধা থাকে। বড়াশতে টোপ দেওয়া হয়। মাছ যেই টোপ খায় অমাঁন সড়াৎ 
করে বাঁশটা উঠে পড়ে। যেমন উপরে উচ: দিকে বাঁশের মুখ ছিল সেইরূপই 
হয়ে যায়। 

“নান্ত, এক দিকে ভার পড়লে, নীচের কাটা উপরের কাটার সঙ্গে এক- 
হয় না। নগচের কাটাটি মন_ উপরের কাটাটি ঈশ্বর। নীচের কাটাঁটি উপরের 
কাঁটার সহিত এক হওয়ার নাম যোগ 

“মন 'স্থর না হলে যোগ হয় না। সংসার হাওয়া মনরূপ দীপকে সর্বদা 
SMa ক'রছে। এঁ দীপটা যাঁদ আদপে না নড়ে তা হ'লে ঠিক যোগের অবস্থা 


হয়ে যায়। 

'“কামিনীকাণ্চনই যোগের ব্যাঘাত। বস্তু বিচার করবে। মেয়েমানূষের 
শরীরে কি আছে_রন্ত, মাংস, চর্বি, Tee al মৃত, বিষ্ঠা এই সব। 
সেই শরীরের উপর ভালবাসা কেন? 


“আম রাজাসক ভাবের আরোপ করতাম- ত্যাগ FAA জন্য। সাধ 
হয়োছিল সাঁচ্চা জরীর পোষাক পরবো, আঙাঁট আঙ্গুলে দেব, নল Trea 
TUG ICS তামাক খাব। সাচ্চা Sata পোষাক পরলাম-এরা (মথদ্র বাব) 
আনিয়ে দিলে। খানিকক্ষণ পরে মনকে বললাম,-মন এর নাম সীঁচ্চা জরীর 
পোষাক! তখন সেগুলোকে খুলে ফেলে দিলাম! আর ভাল লাগল ATI 
বললাম মন, এরই নাম শাল-এরই নাম আঙাট! এরই নাম নল Trea 
গুড়গদ্ড়ীতে তামাক খাওয়া! সেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই ৷” 

সন্ধ্যা আগত প্রায়। ঘরের দক্ষিণপূবেরি বারান্দায়, ঘরের দবারের কাছে 
ঠাকুর মাণির সাঁহত নিভৃতে কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাত)-যোগার মন সর্বদাই ঈ*বরেতে থাকে, সর্বদাই 


২০ শ্রীশ্রীরামকৃফ্কথামৃত__৩য় ভাগ [১৮৮২, ২৪শে আগস্ট 


আত্মস্থ । DR, ফ্যাল ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা 
দচ্ছে_সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা 
আমায় সেই ছাঁব দেখাতে পার? 

মাঁণ_যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যাঁদ কোথাও পাই। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
TAP সংবাদ-_গঢহ্যকথ। 

সন্ধা হইল। ফরাস “কালামান্দরে ও প্রাধাকান্তের মান্দরে ও অন্যান্য 
ঘরে আলো Salter দিল। ঠাকুর ছোট খাট্টিতে বাঁসয়া জগন্মাতার চিন্তা 
ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম কাঁরতেছেন। ঘরে ধুনো দেওয়া হইয়াছে। BATON 
একাট পিলসুজে প্রদীপ জবাঁলতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁক ঘন্টা বাঁজয়া 
উঠিল। *কালীবাড়িতে wate হইতেছে। শুক্লা দশমী foie, চতুর্দিকে 
চাঁদের আলো। 

আরাতর কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বাঁসয়া মাঁণর সাঁহত 
একাকী নানা বিষয়ে কথা কহিতেছেন। মাঁণ মেজেতে বাঁসয়া আছেন। 


[ কর্মশ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষ্; কদাচন | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাতি)-নিচ্কাম কর্ম করবে। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে 
কর্ম করে সে ভাল কাজ, _নিচ্কাম কর্ম করবার চেস্টা করে। 

মাঁণ_ আজ্ঞা হাঁ। আচ্ছা, যেখানে কর্ম সেখানে ক ঈশ্বর পাওয়া যায়? 
রাম আর কাম কি একসঙ্গে হয়? হিন্দীতে একটা কথা সোঁদন পড়লাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কর্ম সকলেই করে_তাঁর নাম গুণ করা এও কর্ম_ 
সোহহংবাদীদের ‘আমই সেই" এই চিন্তাও কর্ম _নিঃ*বাস ফেলা, এও কর্ম। 
কমত্যাগ করবার যো নাই। তাই কর্ম করবে,াকল্তু ফল ঈশ্বরে সমর্পণ 
করবে। 

মাঁণ_ আজ্ঞা, যাতে অর্থ বেশী হয় এ চেষ্টা কি করতে পারি ? 

শ্রীরামকৃ্ণ_বিদ্যার সংসারের জন্য পারা যায়। বেশ উপায়ের চেষ্টা করবে 
কিন্তু সদুপায়ে। উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়। ঈশ্বরের সেবা করাই উদ্দেশ্য ॥ 
টাকাতে যাঁদ ঈশ্বরের সেবা হয় ত সে টাকায় দোষ নাই। 

মাঁণ_ আজ্ঞা, পারবারদের উপর কর্তব্য কত দিন? 


ae 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশবর-আান্দরে ভক্তসঙ্গে ২১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ*-_তাদের খাওয়া পরার কষ্ট না থাকে। কিন্তু সন্তান নিজে 
সমর্থ হলে আর তাদের ভার লবার দরকার নাই, পাখীর ছানা AO খেতে 
[শখলে, আবার মার কাছে খেতে এলে, মা ঠোরুর মারে। 

»মাঁণ_ কর্ম কত দিন করতে হবে? 

শ্রীরামকৃষ্২-ফল লাভ হলে আর ফল থাকে না। ঈশ্বর লাভ হলে কর্ম 
আর করতে হয় না। মনও লাগে না। 

“মাতাল বেশ মদ খেয়ে হশ রাখতে পারে AI STAT খেলে কাজকর্ম 
চলতে পারে! ঈশ্বরের দিকে যতই এগুবে ততই তিনি কর্ম কমিয়ে দেবেন। 
ভয় নাই। গৃহস্থের বউ THOMA] হলে শাশুড়ী ক্রমে রুমে কর্ম কাঁময়ে দেয়। 
দশ মাস হ'লে আদপে কর্ম করতে দেয় না। ছেলোট হ'লে এটিকে নিয়ে 
নাড়াচাড়া করে। 

“যে কটা কর্ম আছে, সে কটা শেষ হয়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী বাঁড়র 
রাঁধাবাড়া আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না,_তখন 
ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না। 


[ ঈশ্বর লাভ ও ঈশ্বর দর্শন কি? উপায় কঃ] 


মাণ__আজ্ঞা, ঈশবরলাভ এর মানে কি? আর ঈশ্বরদর্শন কাকে বলে 
আর কেমন করে হয়? 

শ্রীরামকৃ্_ বৈষবরা বলে যে ঈশ্বরের পথে যারা যাচ্ছে আর যারা তাঁকে 
লাভ করেছে তাদের থাক থাক আছে; প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ আর Pres 
fry যান সবে পথে উঠছেন তাকে প্রবর্তক বলে। যে সাধন ভজন করছে, 
_ পুজা, জপ, ধ্যান, নামকীর্তন করছে_সে Tis সাধক। যে US ঈশ্বর 
আছেন বোধে বোধ করেছে, তাকেই সিদ্ধ বলে। যেমন বেদান্তের উপমা 
আছে,_অন্ধকার ঘর, বাব শুয়ে আছে। বাবুকে একজন হাতুড়ে হাতড়ে 
RACE | একটা কৌচে হাত দিয়ে বলছে, এ নয়, জানালায় হাত দিয়ে বলছে 
এ নয়, দরজায় হাত দিয়ে বলছে এ নয়। নোত, নেতি, নৌত। শেষে বাবুর 
গায়ে হাত পড়েছে, তখন বলছে, ‘ইহ’ এই TTB GS’ বোধ হয়েছে। 
বাবুকে লাভ হয়েছে কিন্তু বিশেষ রূপে জানা হয় নাই। 

«আর এক থাক আছে, তাকে বলে সিদ্ধের সিচ্ধ। বাবুর সঙ্গে যাঁদ 
[িশেষ আলাপ হয় তা হ'লে আর এক রকম অবস্থা-যাঁদ ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেম 
ভান্তির দ্বারা বিশেষ আলাপ হয়। যে সিদ্ধ সে ঈশ্বরকে পেয়েছে বটে.-যান 
fared [সিদ্ধ তান ঈশ্বরের সঙ্গে বশেষরূপে আলাপ করেছেন। 

“কন্তু তাঁকে লাভ করতে হ'লে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয় 


দাস) সখ্য, বাধরল্য বা ag Re Wen ; 


২২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ Lover, ২৪শে আগস্ট 


“শান্ত-খাষিদের ছিল। তাদের অন্য কিছ ভোগ করবার বাসনা ছল ATI 
যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা__সে জানে আমার পাঁত কন্দর্প। 

“দাস্য_যেমন হনুমানের । রামের কাজ করবার সময় সিংহ তুল্য। স্ব্রও 
দাস্য ভাব থাকে, স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছ কিছু থাকে 
যশোদারও ছিল। 

“FOP ভাব; এস, এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাঁদ কৃষ্ণকে কখন 
এ'টো ফল খাওয়াচ্ছে, কখন ঘাড়ে চড়ছে। / 

“বাৎসল্য_যেমন যশোদার। Ae কতকটা থাকে, স্বামীকে প্রাণ চিরে 
খাওয়ার। ছেলেটি পেট ভরে খেলে তবেই মা সন্তুষ্ট । যশোদা, কৃষ্ণ খাবে 
বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন। 

“মধুর-যেমন শ্রীমতীর। স্ত্রীরও মধুর ভাব। এ ভাবের ভিতরে সকল 
ভাবই আছে-_-শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ৷” 

মাঁণ_ ঈশ্বরকে দর্শন কি এই চক্ষে হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -তাঁকে চমণ্চক্ষে দেখা যায় ATI সাধনা করতে করতে একাটি 
প্রেমের শরীর হয়_তার প্রেমের চক্ষু প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দ্যাখে,_ 
সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা বায়। আবার প্রেমের লিঙ্গ যোনি হয়। 

এই কথা শ্যানয়া মণ হো, হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর বিরন্ত 
না হইয়া আবার বালতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-এই প্রেমের শরীরে আত্মার সাহত রমণ হয়। 

মণি আবার গম্ভীর হইলেন। 
~ শ্রীরামকৃষ্ণ_ঈশ্বরের প্রাত খুব ভালবাসা না এলে হয় ATI খুব ভালবাসা 
হ'লে তবেই ত চারিদিকে ঈশবরময় দেখা যায়। খুব ন্যাবা হ’লে তবেই চারাদক্‌ 
হলদে দেখা যায়। 

“তখন আবার “তানই আমি' এইটি বোধ হয়। মাতালের নেশা বেশী হ’লে 
বলে, ‘আমিই কাল?'। 

“গোপারা প্রেমোন্যত্ত হয়ে বলতে লাগল, ‘আমিই কৃষ্ণ'। 

“তাঁকে রাতদিন চিন্তা ক'রলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়,-যেমন 
প্রদীপের শিখার দিকে যাঁদ একদক্টে চেয়ে থাক, তবে খানিকক্ষণ পরে চারাঁদক 
শিখাময় দেখা যায়।” 


| ঈশ্বর দর্শন fe মস্তিচ্কের ভুল 2 “দংশয়াত্মা বিনশ্যাতি, ] 


মাঁণ ভাবিতেছেন যে, সে শিখা ত সত্যকার শিখা নয়। 
ঠাকুর অন্তর্যামা, বালতেছেন,_ চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে অচৈতন্য হয় না। 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে ভক্তসঙ্গে ২৩ 


'শিবনাথ বলোঁছল, ঈশ্বরকে একশ'বার ভাবলে বেহেড্‌ হয়ে যায়। আমি তাকে 
বললাম, চৈতন্যকে চিন্তা ক'রলে TS অচৈতন্য হয়? 

মাঁণ__ আজ্ঞা, বুঝোছি। এ তো অনিত্য কোনও বিষয় চিন্তা করা নয়? 
fata নিত্য চৈতন্য স্বরূপ তাঁতে মন লাগিয়ে দিলে মানুষ কেন অচৈতন্য হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া)_এইটি তাঁর কৃপা_তাঁর কৃপা না হ'লে সন্দেহ 
ভঞ্জন হয় AT! 

“আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় AT! 

“তাঁর কৃপা হ'লে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধ'রে গেলেও বরং ছেলে 
পড়তে পারে? কিন্তু ছেলের হাত যাঁদ বাপ ধরে_আর ভয় নাই। তান কৃপা 
করে যাঁদ সন্দেহ ভঞ্জন করেন আর দেখা দেন আর FU নাই।_-তবে তাঁকে 
পাবার জন্য খুব ব্যাকুল হ'য়ে ডাকৃতে ডাকৃতে-সাধনা করতে FACS তবে 
কৃপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে দেখে মার দয়া হয়। মা LIST 
ছিল, এসে দেখা দেয়।” 

মণি ভাবিতেছেন তান দৌড়াদৌঁড় কেন করান।- ঠাকুর অমাঁন বালতেছেন, 
তার ইচ্ছা যে খানিক দৌড়াদৌড়ি হয়; তবে আমোদ হয়। তান লালায় এই 
সংসার রচনা করেছেন। এরি নাম মহামায়া। তাই সেই শীল্তরুপণী মার 
শরণাগত হ'তে হয়। মায়াপাশে বেধে ফেলেছে, এই পাশ ছেদন PALO 
পার্লে তবেই ঈশ্বর দর্শন হ'তে পারে। 


[ আদ্যাশান্ত মহামায়া ও শক্তিসাধনা | 


শ্রীরামকৃষ্ষ-তাঁর কৃপা পেতে গেলে আদ্যাশত্তিরু'পণী তাঁকে প্রসন্ন করতে 
zal তান মহামায়া। জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্ট Pate প্রলয় ক'রছেন। 
তান অজ্ঞান করে রেখে দিয়েছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে 
অন্দরে যাওয়া যায়। বাহিরে পড়ে থাকলে বাহিরের জানস কেবল দেখা 
যায়_সেই নিত্য সাচ্চদানন্দ পুরুষকে জানতে পারা যায় না। তাই পুরাণে 
কথা আছে- ঈণ্ডীতে-_মধুকৈটভ* বধের সময় ব্রহ্মাদ দেবতারা মহামায়ার 
স্তব করছেন। 
* “Tes জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশীন্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা 
দই আছে,_আঁবদ্যা_ মুগ্ধ করে। অবিদ্যা_যা থেকে কামিনী কাণ্চন_ মুগ্ধ 
করে। 'বিদ্যা_-যা থেকে STS, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়। 


* ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষটকার স্বরাত্রকা। 
সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে তিধামান্রাত্মকা স্থিতা ৷ [চণ্ডীঁমধুকৈটভ বধ 


২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮২, ২৪শে আগস্ট 


“সেই আঁবদ্যাকে প্রসন্ন করতে হবে। তাই শান্তর পূজা পদ্ধাতি। 
ভাব। বীরভাব_ অর্থাৎ রমণ দ্বারা তাঁকে প্রসন্ন করা। 

“শান্ত সাধনা__সব ভারী উৎকট সাধনা ছিল, চালাক নয়। 

“আমি মার দাসী ভাবে, সখী ভাবে দুই বংসর 'ছলাম। আমার কিন্তু 
সন্তান ভাব, স্ত্রীলোকের স্তন মাতৃস্তন মনে কাঁর। 

“মেয়েরা এক একটি শান্তির রূপ। পশ্চিমে বিবাহের সময় বরের হাতে 
ছার থাকে, বাঞ্গলা দেশে জাতি থাকে;_অর্থাৎ ওই শা্তরুপা কন্যার সাহায্যে 
বর মায়াপাশ ছেদন ক'রবে। এট বীরভাব। আমি বীরভাবে পূজা কাঁর নাই। 
আমার সন্তানভাব। 

“কন্যা শক্তিরূপা। বিবাহের সময় দেখ নাই,_বর বোকা পিছনে বসে 
থাকে? কন্যা কিন্তু নিঃশড্ক। 


[ দর্শনের পর aa ভুল হয়-_নানা জ্ঞান, অপরা দ্যা 
৮0 and Science’—সাত্বক ও রাজালক জ্ঞান ] 


বি 3 

ভুল হ'য়ে যায়; তাঁকে দেখলে তাঁর এঁশ্বর্য মনে থাকে না। ঈশ্বরের আনন্দে 
2257৯ alee নরেন্দ্রকে দেখলে ‘তোর নাম কি, 
তোর বাড়ি কোথা'_এ সব জিজ্ঞাসা করার দরকার হয় না। জিজ্ঞাসা করবার 
অবসর কই? TSS একজন জিজ্ঞাসা করোছল, আজ te fete? 
হনুমান বলে, ‘ভাই আমি বার তাঁথ নক্ষত্র এ সব কিছুই জান না, আমি এক 
বাম’ চিন্তা কারি।” 


\ 


তৃতীয় খণ্ড 
শ্রীরামকৃষ্ণ শবজয়াদবসে দক্ষিণেশবর-মান্দিরে ভক্তসঙ্গে 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
চিন্য়ী মূর্তি ধ্যান_ সাতৃধ্যান 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেন্বর-মান্দিরে বিরাজ কাঁরতেছেন। বেলা ৯টা 
হইবে, ছোট খাটাটিতে বিশ্রাম কাঁরতেছেন, মেজেতে মাঁণ বাঁসয়া আছেন। 
তাঁহার সাহত কথা কাহিতেছেন। 

আজ ‘বিজয়া, রবিবার ২২শে অক্টোবর ১৮৮২ AST আশ্বিন শুক্লা 
দশম" 'তাথ। আজকাল রাখাল ঠাকুরের কাছে আছেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ মাঝে 
মাঝে যাতায়াত করেন। ঠাকুরের সঙ্গে তাঁহার ভ্রাতুষ্পতত্ ARS রামলাল ও 
হাজরা মহাশয় বাস কারতেছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেশ, মাষ্টার, বলরাম 
ই'হারাও প্রায় প্রীতি সপ্তাহে-ঠাকুরকে দর্শন কাঁরয়া যান। বাবুরাম সবে দ' 
একবার দর্শন কাঁরয়াছেন। 

শ্রীরামকৃ্*_তোমার পুজার GPT হয়েছে? ২ 

মাণ__আজ্ঞা হাঁ। আম সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী পুজার দিনে কেশব 
সেনের বাড়তে প্রত্যহ THAT | 

» শ্ৰীরামকৃষ্ণ-বল কি গো! 

মাণ_দূর্গপ্জার বেশ ব্যাখ্যা শুনোছ। 

শ্রীরামকৃফ-ঁক বল দোখ। 

মাঁণ_কেশব সেনের বাঁড়তে রোজ সকালে উপাসনা হয়,_দশটা এগারোটা 
WAITS | সেই উপাসনার সময় তান দুর্গা পূজার ব্যাখ্যা করোছলেন। ‘তান 
বল্লেন, যাঁদ মাকে পাওয়া যায়_যাঁদ মা LATE কেউ হৃদয় মন্দিরে আনতে 
পারে+তা হলে লক্ষী, সরচ্বতী, কার্তক, গণেশ, আপনি আসেন। লক্ষ্মী 
অর্থাৎ এশ্বর্য, সরস্বতী অর্থাৎ জ্ঞান, কার্তিক অর্থাৎ বিক্ৰম, গণেশ অর্থাৎ 
fate, এ সব আপনি হয়ে যায়_মা যাঁদ আসেন। 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন্দ্রাদি অন্তরঞ্গ ] 


রত ঠাকুর সকল বিবরণ শ্বীনলেন ও মাঝেমাঝে কেশবের উপাসনা 
সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে লাগিলেন। অবশেষে বালতেছেন,_ডুমি এখানে ওখানে 
যেওনা এইখানেই আসবে । 

“যারা অন্তরঙ্গ তারা কেবল এখানেই 
এরা আমার অন্তরঙ্গ । এরা সামান্য নয়। তুমি 


তোমার কিরূপ বোধ হয় ?” 


আসবে। নরেন্দ্র, SAT, রাখাল 
এদের একাঁদন খাইও! নরেন্দ্রকে 


২৬ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮২, ২২শে অক্টোবর 


মণি_আজ্ঞা, খুব ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখ, নরেন্দ্রের কত গুণ__ গাইতে, বাজাতে, বিদ্যায় আবার 
‘জিতোন্দিয়, বলেছে বিয়ে করবে না,_ছেলেবেলা থেকে ঈশ্বরেতে মন। 

ঠাকুর মাঁণর সাঁহত আবার কথা কাঁহতেছেন। 


[ সাকার না নিরাকার-চন্ময়ী মুর্তি ধ্যান-__মাতৃধ্যান | 


শ্রীরামকৃফ-তোমার আজকাল ঈশবরাচন্তা কিরূপ হচ্ছে? তোমার সাকার 
ভাল লাগেনা নিরাকার ? 

মাঁণ_ আজ্ঞা সাকারে এখন মন যায় না। আবার নিরাকারে কিল্তু মন স্থির 
করতে পার না। 

শ্রীরামকৃষ্-_ দেখলে? নিরাকারে একেবারে মন স্থির হয় না। প্রথম প্রথম 
সাকার ত বেশ। 

মাণ_মাঁটর এই সব মযার্ত চিন্তা করা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন? চিন্ময়ী ate‘ 

মণি_আজ্ঞা, তা হলেও ত হাত পা ভাবতে হবে? কিন্তু এও ভাবাছি যে 
প্রথমাবস্থায় রূপ চিন্তা না করলে মন স্থির হবে না-আপাঁন বলে দিয়েছেন। 
আচ্ছা, তান ত নানারূপ ধরতে পারেন। নিজের মার রূপ কি ধ্যান করতে 
পারা যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ। তিনি (মা) naa স্বরূপা। 

মণি চুপ করিয়া আছেন। 

িয়ৎক্ষণ পরে আবার ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কারতেছেন_ 

মাঁণ__আজ্ঞা, নিরাকারে fe রকম দেখা যায় ?--ও কি বর্ণনা করা যায় নাঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (একট; চিন্তা করিয়া)_ও fe রূপ জান? 

এই কথা বািয়া ঠাকুর একট; চুপ কাঁরলেন। তৎপরে সাকার নিরাকার 
দর্শন কিরূপ অনুভূতি হয়, একট কথা বাঁলয়া 1দলেন। আবার ঠাকুর চুপ 
কাঁরিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -কি জান এটি ঠিক বুঝতে সাধন চাই। ঘরের ভিতরের aR 
যাঁদ দেখতে চাও, আর নিতে চাও, তা হলে পরিশ্রম করে চাবি এনে দরজার 
তলা AACS হয়। তারপর AW বার করে আনতে হয়। তা না হলে তালা 
দেওয়া ঘর-স্বারের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ‘এ আম দরজা খললুম, PATA 
তালা SAF রত্ব বার করলুম ৷ শুধু দাঁড়য়ে ভাবলে ত হয় না। সাধন 
করা চাই। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর অনন্ত ও অনন্ত ঈশবর-_-সকলই পণ্থা-শ্রীবন্দাবন দর্শন 


[ জ্ঞানীর মতে অসংখ্য অবতার-_কুটীচক-_তীর্থ কেন | 


শ্রীরামকৃষ্ণ-জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে। তারা অবতার মানে না। 
অর্জুন শ্রীকৃষ্কে স্তব করছেন, তুমি পর্ণ ব্রহ্ম; কৃষ্ণ অর্জুনকে বল্লেন, আম 
পূর্ণ ব্ৰহ্ম কি না দেখবে এস। এই বলে একটা জায়গায় নিয়ে গিয়ে বল্লেন, 
তুমি কি দেখছ? অর্জুন বল্লে, আম এক বৃহৎ গাছ দেখাছ,_তাতে থোলো 
থোলো কালো জামের মত ফল ফলে রয়েছে। কৃষ্ণ বল্লেন, আরো কাছে এসে 
দেখ দেখি ও থোলো থোলো কালো ফল নয়৮থোলো থোলো কৃষ্ণ অসংখ্য 
ফলে রয়েছে_আমার মত। অর্থাৎ সেই ASAT বৃক্ষ থেকে অসংখ্য 
অবতার হচ্ছে যাচ্ছে। 

“কবীর দাসের নিরাকারের উপর খুব ঝোঁক ছিল। কৃষ্ণের কথার কবীর 
দাস বলত, ওঁকে কি ভ'জব _গোপীরা হাততালি দিত আর উন বানর নাচ 
নাচতেন! (সহাস্যে) আমি সাকারবাদীর কাছে সাকার আবার 1নিরাকারবাদীর 
কাছে নিরাকার |” 

মণ (সহাস্যে)_যাঁর কথা হচ্ছে তানও (ঈশ্বর) যেমন অনন্ত, আপনিও 
তেমাঁন অনন্ত !_আপনার অন্ত পাওয়া যায় না। 

, শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তুমি বুঝে ফেলেছ!_কি জান_সব ধর্ম একবার 

করে নিতে হয়।_সব পথ দিয়ে চলে আসতে হয়। খেলার ঘটী সব ঘর না 

পার হলে কি চিকে উঠে ?-ঘ:ুটী যখন চিকে উঠে কেউ তাকে ধরতে পারে না। 
মাঁণ_ আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যোগী দুই প্রকার,_বহু্দক আর WF | যে সাধ্‌ অনেক 
তাঁথ করে বেড়াচ্ছে_যার মনে এখনও শান্তি হয় নাই, তাকে বহন্দক বলে। 
যে যোগণ সব ঘুরে মন স্থির করেছে, যার শান্ত হয়ে গেছে_সে এক জায়গায় 
আসন করে বসে_আর নড়ে না। সেই এক স্থানে বসেই তার আনন্দ। তার 
তীর্থে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন করে না। ain সে তীর্ঘে যায় সে কেবল 
উদ্দীপনের জন্য। 

«আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হয়েছিল,_হন্দ:, মুসলমান, AOA 
- আবার শান্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, এ সব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম 
সেই এক ঈশ্বর-_তাঁর কাছেই সকাল আসছে,_ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে 


২৮ শ্ীত্রীরামকৃষ্ককথামৃত-__-৩য় ভাগ  [১৮৮২, ২২শে অক্টোবর 


“তীৰ্থে গেলাম তা এক একবার ভারী কষ্ট হ'ত। কাশীতে সেজো 
বাবুদের সঙ্গে রাজাবাবদদের বৈঠকখানায় গিয়োছলাম। সেখানে দোঁখ তারা 
বিষয়ের কথা কচ্ছে! টাকা, জাম, এই সব কথা। কথা শুনে আম কাঁদতে 
লাগলাম। বললাম, মা কোথায় আন্‌! দাঁক্ষণে*বরে যে আম বেশ ছলাম। 
পইরাগে দেখলাম, সেই পুকুর, সেই TAT, সেই গাছ, সেই তেতু'ল পাতা! 
কেবল তফাৎ পাশচমে লোকের ভূঁষর মত A! (ঠাকুর ও মাঁণর হাস্য)। 

“তবে তীর্ঘে উদ্দীপন হয় বটে। মথুরবাবূর সঙ্গে বৃন্দাবনে গেলাম। 
মথুরবাবুর বাড়ির মেয়েরাও ছিল, হৃদেও ছিল। কালীয়দমন ঘাট দেখবামান্রই 
উদ্দীপন হ'ত-আম হৰল হ'য়ে যেতাম! হৃদে আমায় যমুনার সেই ঘাটে 
ছেলোটর মতন নাওয়াত। 

“AAA তারে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। AA চড়া দিয়ে সেই 
সময় গোম্ঠ হ'তে গরু সব ফিরে আসত । দেখবামান্র আমার কৃষ্ণের উদ্দীপন 
হ'ল, উন্মত্তের ন্যায় আমি দৌড়তে লাগলাম,_“কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই’ এই বলতে 
TSI 

“পাল্কী করে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের পথে যাচ্ছ, গোবর্ধন দেখতে নামলাম, 
গোবর্ধন দেখবামান্রই একেবারে হৰল, দৌড়ে গিয়ে গোবর্ধনের উপরে দাঁড়য়ে 
পড়লুম আর বাহ্যশন্য হ'য়ে গেলাম। তখন ব্রজবাসীরা গিয়ে আমায় 
নামিয়ে আনে। শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড পথে সেই মাঠ, আর গাছপালা, হারণ-__ 
এই সব দেখে বিহবল হয়ে গেলাম। চক্ষের জলে কাপড় ভিজে যেতে লাগল। 
মনে হতে লাগল, কৃষ্ণরে, সবই রয়েছে, কেবল তোকে দেখতে পাচ্ছ AT! 
পাজ্কীর ভিতরে বসে, কিন্তু একবার একটি কথা কইবার শান্ত নাই,_চুপ 
করে বসে! হৃদে পাল্কীর পিছনে আসাঁছল। বেয়ারাদের বলে দিছলো 
‘খুব হ:াশয়ার ৷ 

“গঙ্গামায়ী বড় A PAS! অনেক বয়স। faa কাছে কুটীরে 
একলা থাকত। আমার অবস্থা আর ভাব দেখে, ব'লতো- ইনি সাক্ষাৎ রাধা 
দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় ‘দুলাল’ বলে ডাকতো! তাকে পেলে 
আমার খাওয়া দাওয়া, বাসায় ফিরে যাওয়া সব ভুল হ'য়ে যেত। হৃদে এক এক 
দিন বাসা থেকে খাবার এনে খাইয়ে যেত_সেও খাবার জানিস ত'য়ের করে 
খাওয়াত। 

“গঞ্গামায়ীর ভাব হ’ত। ভাব দেখবার জন্য লোকের মেলা হ'ত। ভাবেতে 
একাঁদন হৃদের কাঁধে চড়েছিল। 

“গিজ্গামায়ীর কাছ থেকে দেশে চলে আসবার আমার ইচ্ছে ছিল না। সব 
ঠিক ঠাক, আমি সিদ্ধ চালের ভাত খাব;__গঞ্গামায়ীর বিছানা ঘরের এদিকে 
হ'বে আমার Tar ও?দকে হ'বে। সব ঠিক ঠাক। হৃদে তখন বলে, তোমার 


ঠাকুর ্রীরামকুফের শ্রীবন্দোবন দর্শন ২৯ 


এত পেটের GAS দেখবে। গঙ্গামায়ী বল্লে, কেন, আমি দেখবো, আমি 
সেবা করবো। হৃদে এক হাত ধরে টানে আর গঙ্গামায়ী এক হাত ধরে টানে 
_ এমন সময় মাকে মনে পড়ল!--মা সেই একলা দক্ষিণেশ্বরে কালীবাঁড়র 
নবতে। আর থাকা হল না। তখন বললাম-__না, আমায় যেতে হবে! 

“্বৃন্দাবনের বেশ ভাবটি। নতুন যাত্রী গেলে ব্রজ বালকেরা বলতে থাকে, 
‘হার বোলো, গাঠরী খোলো! 

বেলা এগারটার পর শ্রীরামকৃষ্ণ মা কালীর প্রসাদ গ্রহণ কাঁরলেন। 
মধ্যাহ্নে একট; বিশ্রাম করিয়া বৈকালে আবার ভক্তদের সঙ্গে কথাবাতায় 
কাটাইতেছেন,_কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার প্রণব ধান বা ‘হা চৈতন্য” এই 
নাম উচ্চারণ কারতেছেন। 

ঠাকুরবাঁড়তে সন্ধ্যার আরতি হইল। আজ বিজয়া- শ্রীরামকৃষ্ণ কালীঘরে 
আঁসয়াছেন, মাকে প্রণামের পর ভন্তেরা তাঁহার পদধ্যাল গ্রহণ কাঁরলেন। 
রামলাল মা কালীর আরাঁত কারিয়াছেন। ঠাকুর রামলালকে সম্বোধন কাঁরয়া 
বালতেছেন, “ও রামনেলো! কই রে!” 

মা কালীর কাছে সিদ্ধি নিবেদন করা হইয়াছে। ঠাকুর সেই প্রসাদ স্পর্শ 
কারবেন-সেইজন্য রামলালকে ডাকিতেছেন। আর আর ভক্তদের সকলকে একট: 
একটা দিতে বাঁলতেছেন। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বলরামাদ সঙ্গে_-বলরামকে শিক্ষা 


[লক্ষণ_সত্য কথা- সব্ধধর্মসমন্বয়_কামনীকাণ্নই মায়া] 


মঙ্গলবার অপরাহু, ২৪শে অক্টোবর। বেলা ৩টা ৪টা হইবে। ঠাকুর খাবারের 
তাকের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। বলরাম ও মাষ্টার কাঁলকাতা হইতে এক 
গাড়ীতে আঁসয়াছেন ও প্রণাম করিতেছেন। প্রণাম কাঁরয়া বাঁসলে ঠাকুর 
হাঁসতে হাসতে বাঁলতেছেন,_তাকের উপরে খাবার নিতে 'গাঁছলাম, খাবারে 
হাত 'দয়োছ, এমন সময় ?টকাটাক পড়েছে,_আর অমান ছেড়ে দহীছ। 
(সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ" হাঁ গো ওসব মানতে হয়। এই দেখ না রাখালের অসুখ 
আমারো হাত পা কামড়াচ্ছে। হ'ল ক জান? আম সকালে Teer থেকে 
উঠবার সময় রাখাল আসছে মনে করে অমুকের মুখ দেখে ফেলোছ! (সকলের 
হাস্য) হাঁ গো, লক্ষণ দেখতে হয়। সোঁদন নরেন্দ্র এক কানা ছেলে এনোছল, 
তার বন্ধ, চক্ষুটা সব কানা নয়; যা হ’ক আম STATA এ আবার TH ঘটালে। 

“আর একজন আসে, আম তার জানস খেতে পাঁর না। সে আঁফসে 
কর্ম করে, তার ২০, টাকা মাহনা। আর ২০, টাকা কি মিথ্যা (bill) 
লিখিয়ে পায়। মিথ্যা কথা কয় বলে সে এলে বড় কথা কই না। হয়ত 
দুচারাদন আফিসে গেল না, এইখানে পড়ে রইল। কি জানো মতলব যে 

বলরামের বংশ পরম বৈষ্ণব বংশ। বলরামের পতা বৃদ্ধ হইয়াছেন_ পরম 
বৈষ্ণব। মাথায় শিখা, গলায় তুলসীর মালা, আর হস্তে সর্বদাই ala নামের 
মালা, জপ কাঁরতেছেন। ইহাদের উীড়ফ্যায় অনেক জাঁমদারী আছে। আর 
কোঠারে, শ্রীবৃন্দাবনে ও অন্যান্য অনেক স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ গ্রহের সেবা 
আছে ও আঁতাঁথশালা আছে। বলরাম নূতন আঁসতেছেন ঠাকুর গল্পচ্ছলে 
তাঁহাকে নানা উপদেশ দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্*- সেদিন অমুক এসেছিল; শুনোছ নাকি এ কালো মাগ্‌টার 
গোলাম!- ঈশ্বরকে কেন দর্শন হয় না ?ঃ_কাঁমনী কাণ্চন মাঝে আড়াল হয়ে 
রয়েছে বলে। আর তোমার সম্মুখে fe করে সৌদন ও কথাটা বললে যে_ 
আমার বাবার কাছে একজন পরমহংস এসোঁছলেন, বাবা তাঁকে কু'কড়ো রে'ধে 
খাওয়ালেন। বেলরামের হাস্য)। "আমার অবস্থা" এখন মাছের ঝোল মার প্রসাদ 
হলে একট; খেতে পাঁর। মার প্রসাদ মাংস এখন পার না,_তবে আঙ্গুলে 
করে একটু OTA, পাছে মা রাগ করেন। (সকলের হাস্য)। 


দাক্ষণেশ্বর-সাঁ্দরে বলরামাঁদ সঙ্গে ৩১ 


[পনবকিথা_ বর্ধমান পথে- দেশযান্রা_ ASS আচার্যের গান- শ্রবণ] 


“আচ্ছা আমার একি অবস্থা বল দৌখ। ওদেশে যাচ্ছি বর্ধমান থেকে নেমে, 
আমি গরুর গাড়ীতে বসে,_এমন সময় ঝড়বৃণ্টি। আবার গাড়ীর সঙ্গে 
কোথেকে লোক এসে SO | আমার সঙ্গের লোকেরা বললে, এরা ডাকাত!__ 
আম তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলাছ 
কখনও কালী কালী, কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই বলাছ এ ক 
রকম বল CHa” 

ঠাকুর এই কথা কি বাঁলতেছেন যে, এক ঈশ্বর তার অসংখ্য নাম, ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বী বা সম্প্রদায়ের লোক মিথ্যা বিবাদ কাঁরয়া মরে? 

৭ শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের প্রাতি)_কামিনীকাণুনই মায়া। ওর ভিতর অনেক- 
দিন থাকলে হুশ চলে যায়_মনে হয় বেশ আঁছ। মেথর গুয়ের ভাঁড় বয়, 
বইতে বইতে আর ঘেন্না থাকে না। ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্তন করা অভ্যাস 
করলেই ক্রমে Ste হয়। 


(মাস্টারের প্রাত)_-“ওতে লঙ্জা ক'রতে নাই। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় তন 
থাকতে AT 
“ওদেশে বেশ কীর্তন গান হয়”_খোল নিয়ে কীর্তন । 
খান চমৎকার! তোমাদের বৃন্দাবনে সেবা আছে >” 
বলরাম--আজ্ঞে হাঁ। একটি কুঞ্জ আছে, শ্যামসহন্দরের সেবা। 
শ্রীরামকৃষ-আমম বৃন্দাবনে গেছলাম। TRS বেশ স্থানাট। 


APS আচার্ষের 


চতুর্থ খণ্ড 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁলকাতা রাজপথে ভন্তসঙ্গে 


আভমূুখে আসতেছেন। সঙ্গে রামলাল ও দ:-একাঁট SH ফটক হইতে 
বাহর্গত হইয়া দেখলেন চাঁরাট ফন্দাল আম হাতে কাঁরয়া মাঁণ পদরুজে 
আসিতেছেন। মাঁণকে দোয়া গাড়ী থামাইতে বাললেন। মাঁণ গাড়ীর উপর 
মাথা রাখিয়া প্রণাম কাঁরলেন। 

শাঁনবার ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ ATH, আষাঢ় কৃষ্ণ প্রাতপদ, বেলা 
চারটা । ঠাকুর অধরের বাড়ি যাইবেন, তৎপর শ্রীষ্যন্ত যদ মাল্পকের বাটা, 
সর্বশেষে ‘খেলাৎ ঘোষের বাটী যাইবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাত, সহাস্যে)_তুমিও এস না,_আমরা অধরের ATG 
aries | 

মণ যে আজ্ঞা বলিয়া গাড়ীতে উঁঠলেন। 

মণি ইংরাজা পাঁড়য়াছিলেন, তাই সংস্কার মানিতেন না, কিন্তু কয়েকাঁদন 
হইল ঠাকুরের নিকটে স্বীকার কাঁরয়া িয়াছিলেন যে অধরের সংস্কার ছল 
তাই তান অত তাঁহাকে ভাঁন্ত করেন। বাটীতে 'ফাঁরয়া গয়া ভাবিয়া দোখলেন 
যে সংস্কার সম্বন্ধে এখনও তাঁহার পূর্ণ বিদ্বাস হয় নাই। তাই a কথা 
বাঁলবার জন্যই আজ ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে আঁসয়াছেন। ঠাকুর কথা 
কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকুষ__আচ্ছা, অধরকে তোমার কিরূপ মনে হয়? 

মাঁণ_ আজ্ঞে, তাঁর AI অনুরাগ | 

শ্রীরামকৃ₹-অধরও তোমার খুব সুখ্যাত করে। 

মণি কিয়ৎক্ষণ চুপ কাঁরয়া আছেন; এইবার পূর্বজন্মের সংস্কারের কথা 
উত্থাপন কারিতেছেন। 


[কিছ aan যায় না_আঁত গঢ়হ্য কথা] 
মাঁণ_আমার ‘পূর্বজল্ম’ ও “সংস্কার, এ সব তাতে তেমন বিশ্বাস নাই; 
এতে Te আমার visa fee, হান হবে? 
_ শ্ৰীরামকৃষ্ণ_তাঁর সৃন্টিতে সবই হ'তে পারে এই বিশ্বাস থাকলেই হ'ল; 
আমি যা ভাবাছ-তাই সত্য; আর সকলের মত মিথ্যা; এরুপ ভাব আসতে 
দিও না। তারপর তাঁনই বুঝিয়ে দিবেন। 


কলকাতা রাজপথে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৩ 


“তাঁর কাণ্ড মানুষ বক বুঝবে? অনন্ত কাণ্ড! তাই আম ও সব 
বুঝতে আদপে চেষ্টা কার না। শুনে রেখোঁছ তাঁর সৃষ্টিতে সবই হতে পারে। 
তাই ওসব 'চন্তা না করে কেবল তাঁরই চিন্তা কারি। হনমানকে জিজ্ঞাসা 
করোছল, আজ fe fete, হনুমান বলোছল,_'আঁম fore নক্ষত্র জান না, 
কেবল এক রাম চিন্তা কার 

“তাঁর কাণ্ড fe foe বুঝা যায় গা! কাছে তাঁন_অথচ বোঝবার যো 
নাই, বলরাম কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতেন ATI” 

মাঁণ_আজ্ঞা হাঁ! আপাঁন ভীম্মদেবের কথা যেমন বলোছলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ হাঁ, হাঁ, কি বলোছলাম বল দোৌখ। 

॥ মাঁণ_ভীম্মদেব শরশয্যায় কাঁদাছলেন, পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে ব'ললেন 
ভাই, এক আশ্চর্য! পিতামহ এত জ্ঞানী, অথচ মৃত্যু ভেবে কাঁদছেন! শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন, ওুঁকে জিজ্ঞাসা কর না, কেন কাঁদছেন! ভীম্মদেব বললেন, এই ভেবে 
কাঁদছি যে ভগবানের কার্য কিছুই বুঝতে পারলাম না! হে কৃষ্ণ, তুমি এই 
পাণ্ডবদের সঙ্গে সঙ্গে ফরছো, পদে পদে রক্ষা করছ, তব এদের পদের 
শেষ নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন_কছু জানতে দেন ATI 
কামনী কাণ্চন মায়া। এই মায়াকে সাঁরয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে 
দেখতে পায়। একজনকে বোঝাতে বোঝাতে (ঈশ্বর একটি আশ্চর্য ব্যাপার) 
দেখালেন, হঠাৎ সামনে দেখলাম, দেশের (কামারপদ্কুরের) একটি পুকুর, আর 
একজন লোক পানা সাঁরয়ে যেন জলপান করলে। জলি স্ফাটকের মত। 
দেখালে যে, সেই সাচ্চদানন্দ মায়ারূপ পানাতে ঢাকা,_যে সারয়ে জল খায় 
সেই পায়। 

“শুন,_তোমায় আত Ho কথা বলাছ! ঝাউতলার দিকে বাহ্যে করতে 
করতে দেখলাম_চোর PAA দরজার মত একটা সামনে, কুঠাঁরর ভিতর ক 
আছে দেখতে পাচ্চি না। আম নরুন দয়ে ছে'দা করতে লাগলাম, fore 
TTA না। ছে'দা কার Tore আবার পুরে আসে! তারপর আর একবার 
এতখানি ছে'দা হ'ল!” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা বাঁলয়া মৌনাবলম্বন কারলেন। এইবার আবার 
কথা কাঁহতেছেন_“এ সব বড় OE কথা-এঁ দেখ আমার মুখ কে যেন চেপে 
চেপে ধরছে! 

“যোনতে বাস স্বচক্ষে দেখলাম! _কুকুর-কুকরীর মৈথুন সময়ে 
দেখোছলাম। 

“তাঁর চৈতন্যে জগতের চৈতন্য। এক একবার cafe, ছোট ছোট মাছের 
ভিতর সেই চৈতন্য ?িলাবল করছে!” 


৩য়_৩ 


৩৪ শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ 


গাড়ী শোভাবাজারের চৌমাথায় দরমাহাটার নিকট উপস্থিত হইল। 
ঠাকুর আবার বলিতেছেন, 

“এক একবার দেখ বরষায় যেরূপ পাঁথবী জ্বরে থাকে সেই রূপ 
এই চৈতন্যতে জগৎ জৰরে রয়েছে” | 

THEY এত ত দেখা হচ্ছে, আমার কিন্তু অভিমান হয় না।” 

মণি (সহাস্যে১_আপনার আবার আঁভমান ! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_মাইীর বলাঁচ, আমার যদি একটুও অভিমান হয়। 

মাঁণ গ্রীস দেশে একটি লোক ছলেন, তাঁর নাম সক্রেটিস্‌। দৈববাণন 
হয়োছল যে, সকল লোকের মধ্যে তান GAT! সে ব্যান্ত অবাক হয়ে গেল। 
তখন TAH অণেকক্ষণ চিন্তা ক'রে বুঝতে পারলে । তখন সে বন্ধুদের 
বললে, আমিই কেবল বুঝোছ যে, আম কিছুই জান না। কিন্তু অন্যান্য 
সকল লোকে বলছে, “আমাদের বেশ জ্ঞান হয়েছে।' কিন্তু বস্তুতঃ সকলেই 
অজ্ঞান। 

শ্রীরামকৃ্২-আঁম এক একবার ভাঁব যে আম ক জান যে এত লোকে 
আসে! বৈষ্ণব চরণ খুব পাণ্ডত ছিল। সে বলতো, তুমি যে সব কথা বল 
সব শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে তোমার কাছে কেন আস জানো? তোমার মুখে 
সেইগ্াল শুনতে আঁস। 

মণি_সব কথা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে। নবদ্বীপ গোস্বামও সোঁদন 
পেনেটীতে সেই কথা বলাছলেন। আপাঁন বললেন যে, 'গীতা ater বলতে 
বলতে ‘THAT SHAY হয়ে যায়। বস্তুতঃ ত্যাগ হয়, কিন্তু নবদ্বীপ গোস্বামী 
বললেন, “তাগী' মানেও যা SAY মানেও তা, তগ্‌ ধাতু একটা আছে তাই 
থেকে ITY হয়। 

শ্রীরামকৃ্২- আমার সঙ্গে ক আর কারু মেলে? কোনো .পাণ্ডত, কি 
সাধুর সঙ্গে? 

মাঁণ_আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন। অন্য লোকদের কলে ফেলে 
তয়ের করেছেন,_যেমন আইন অন্দসারে সব সৃম্টি হচ্ছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্য, রামলালাদকে)_ওরে, বলে কিরে! 

ঠাকুরের হাস্য আর থামে না। অবশেষে বালতেছেন--মাইাঁর বলাছ, 
আমার যাঁদ একটুও আভমান হয়। 

মাঁণ_বিদ্যাতে একটা উপকার হয়, এইটি বোধ হয় যে আম কিছ জান 
না-আর আমি কিছুই নই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _ঠিক্‌ ঠিকৃ। আম কিছুই নই!আম কিছুই নই! আচ্ছা, 
তোমার ইংরেজী জ্যোতিষে বিশ্বাস আছে? 

মণ -ওদের নিয়ম অনুসারে নূতন আবিক্রুয়া (Discovery) হ'তে 


as অধর সেনের Tite কীর্তনানচ্দে ৩৫ 


পারে, ইউরেনাস (Uranus) গ্রহের এলোমেলো চলন দেখে দূরবীন 'দয়ে 
সন্ধান*করে দেখলে যে নূতন একটি গ্রহ (Neptune) জ্বল জবল করছে। 
আবার গ্রহণ গণনা হতে পারে। 

শ্রীরামকৃষ্+--তা হয় বটে। 

গাড়ী চাঁলতেছে, প্রায় অধরের বাঁড়র নিকট আসল। ঠাকুর মাঁণকে 
বলিতেছেন 

“ASS থাকবে, তাহ’লেই ঈশ্বর লাভ হবে।” 

মণি_আর একটি কথা আপনি নবদ্বীপ গোস্বামীকে বলোঁছলেন, 


ঈশ্বর! আমি তোমায় চাই। দেখো, তারানা 
মুগ্ধ কোরো না !--আম তোমায় চাই 


শ্রীরামকৃষ্ণ_হাঁ, এটি আন্তাঁরক বলতে হবে। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
as অধর সেনের বাটীতে Shearer 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের THY আসয়াছেন। রামলাল, মাষ্টার, অধর আর 
অন্য অন্য ভন্ত তাঁহার কাছে অধরের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। পাড়ার দু 
চারাট লোক ঠাকুরকে দোখতে আসিয়াছেন। রাখালের পিতা কাঁলকাতা 
আছেন,_রাখাল সেইখানেই আছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (অধরের প্রাত)_কৈ রাখালকে খবর দাও নাই? 
অধর-_ আজ্ঞে হাঁ তাঁকে খবর Trae 
রও লাক 
আনিতে একটি লোক সঙ্গে নিজের গাঁড় পাঠাইয়া দিলেন রিয়া াখালকে 


ঈশ্বরের ইচ্ছায় তিনি আইসয়া পাঁড়য়াছেন। রী ছিল না। 
অধর-আপাঁন অনেকাঁদন আসেন নাই। আম আজ 
এমন কি চোখ দিয়ে জল পড়োছিল। ডেকোছিলাম,_ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (প্রসন্ন হইয়া, সহাস্যে)_বল ক গো! 
সন্ধ্যা হইয়াছে। বৈঠকখানায় আলো জালা হইল। বু 


৩৬ শ্রীত্রীরামকৃষ্ষকথামৃত__৩য় ভাগ [ ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ 


হস্তে জগন্মাতাকে প্রণাম কাঁরয়া নিঃশব্দে বুঝ মূলমন্ত্র জপ কাঁরলেন। 
তৎপরে মধুর স্বরে নাম কাঁরতেছেন। বালতেছেন, গোবন্দ, গোবিন্দ, 
সচ্চিদানন্দ, হারবোল! হারবোল! নাম কাঁরতেছেন, আর যেন মধ বর্ষণ 
হইতেছে! ভন্তেরা অবাক হইয়া সেই নাম-সুধা পান কাঁরতেছেন। «= ARS 
রামলাল এইবার গান গাইতেছেন__ 


ভুবন ভুলাই মা হরমোহনী। 

মূলাধারে মহোৎপলে, বাঁণাবাদ্য-বনোদিনী | 
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম-সঞ্চারিণাী ॥ 
আধার ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর, 
মাঁণপুরেতে Ta, বসন্তে হৃদপ্রকাশনস। 
বশদদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে, 
তান-মান-লয়-সুরে, ভ্রিসপ্ত-সযরভোঁদনী। 
মহামায়া মোহপাশে। বদ্ধকর অনায়াসে, 

তত্ব লয়ে তত্বাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী। 
তব তত্ব WA, কাকীমুখ আচ্ছাদনী। 


TT আবার গাইলেন__ 
ভবদারা ভয়হরা নাম শুনোঁছ তোমার, 
TRS এবার HATS ভার তারো তারো না তারো মা। 
তুমি মা ব্রহ্মাণ্ডধারী ব্ৰহ্মাণ্ড ব্যাঁপকে, 
কে জানে তোমারে তুমি কাল ক রাঁধকে, 
ঘটে ঘটে তুম ঘটে আছ গো জননী, 
মুলাধার কমলে থাক মা কুলকৃণ্ডালনী। 
তদদধের্বতে আছে মাগো নামে স্বাধজ্ঠান, 
চতুর্দল পদ্মে তথায় আছ অধিষ্ঠান 
চতুর্দলে থাক তুমি কুলকুণ্ডালনী, 
ষড়দল বভ্রাসনে বস মা আপাঁন। 
CRS নাভস্থান মা মাঁণপুর কয়, 
নীলবর্ণের দশদল পদ্ম যে তথায়, 
AAA পথ দিয়ে এস গো জননী, 
কমলে কমলে থাক কমলে কামনী। 


as অধর সেনের বাটীতে কীর্তনানন্দে ৩৭ 


তদুধের্বতে আছে মাগো সুধা সরোবর, 
পাদপদ্ম দিয়ে যাঁদ এ পদ্ম প্রকাশ। 

(মা), হদে আছে বিভাবরী তাঁর 'বনাশ। 
তদধ্র্বতে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, 
ধুমবর্ণের পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল। 
সেই পদ্ম মধ্যে আছে অম্বুজ আকাশ, 

সে আকাশ রুদ্ধ হলে সকাল আকাশ। 
তদ্‌ধেৰ ললাটে স্থান মা আছে 'দ্বিদল পদ্ম, 
সদায় আছয়ে মন হইয়ে আবদ্ধ। 

মন যে মানে না আমার মন ভাল নয়, 
দ্বিদলে বাঁসয়া রঙ্গ দেখয়ে সদায়। 
ORE মস্তকে স্থান মা আত মনোহর, 
সহম্দল পদ্ম আছে তাহার ।ভতর। 
তথায় পরম শিব আছেন আপাঁন, 

সেই শিবের কাছে বস শিবে মা আপাঁন। 
তুমি আদ্যাশান্ত মা জতৌন্দ্রয় নারী, 
যোগীন্দ্র TATE ভাবে নগেন্দ কুমারী । 
হর শান্ত হর শান্ত সুদনের এবার, : 
যেন না আসতে হয় মা ভব পারাবার। 
তুমি আদ্যাশন্ডি মাগো তুমি পণ্টতত্ব, 

কে জানে তোমারে তুমি তুমিই Sette! 
ওমা SE জন্য চরাচরে তুম সে সাকার, 
পণ্টে পণ্ে লয় হলে তুমি নিরাকার । 


[ নিরাকার সাঁচ্চদানন্দ দর্শন_যট:চক্ক ভেদ_নাদভেদ ও সমাধি ] 
শ্রীযুক্ত রামলাল যখন গাঁহতেছেন,_ 
“THA তে আছে মাগো নাম কণ্ঠস্থল, 


CIT পদ্ম আছে হয়ে ষোড়শদল 
সেই পদ্ম মধ্যে আছে OLS আকাশ, 


তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারকে তিছেন__ 
“এই শন, এরই নাম নিরাকার সচ্চিদানন্দ দর্শন। [বিশদ 
সকলি আকাশ 1” চর হজে 
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মাষ্টার_আনজ্ঞে হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_এই মায়া জীব জগৎ পার হ'য়ে গেলে তবে নিত্যেতে পেশছান 
যায়। নাদ ভেদ হ'লে তবে সমাঁধ হয়। SSA সাধন করতে করতে নাদ 
ভেদ হয় আর সমাধি হয়। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
যদ? মল্লিকের বাঁড়_সংহবাহিনী সম্মখে-__-“সমাধি-মান্দিরে” 


অধরের Ibe অধর ঠাকুরকে ফলমূল 'মন্টান্নাদ দিয়া সেবা কাঁরলেন। 
ঠাকুর বাঁললেন, আজ যদ: মল্লিকের বাঁড় যাইতে হইবে। 

ঠাকুর যদ মল্লিকের বাটী আসিয়াছেন। আজ URED কৃষ্ণ প্রাতপদ, 
রাত্রি জ্যোস্নাময়ী। যে ঘরে পসংহবাহিনীর নিত্যসেবা হইতেছে ঠাকুর সেই 
ঘরে ভন্তসঙ্গে উপস্থিত হইলেন। মা সচন্দন পুষ্প ও পৃস্প-মালা দ্বারা 
আর্চত হইয়া অপূর্ব শ্রীধারণ কারয়াছেন। সম্মুখে পুরোহিত উপাবিষ্ট। 
প্রাতমার সম্মুখে ঘরে আলো জবালতেছে। সাঙ্গোপাজ্গের মধ্যে একজনকে 
ঠাকুর টাকা দিয়া প্রণাম কাঁরতে বাঁললেন; কেন না ঠাকুরের কাছে আসলে 
কিছ প্রণামী দিতে হয়। 

ঠাকুর সংহবাহিনীর সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পশ্চাতে 
ভন্তগণ হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। 

ঠাকুর অনেকক্ষণ ধাঁরয়া দর্শন কারতেছেন। 

কি আশ্চর্য, দর্শন করিতে কাঁরতে একেবারে সমাধিস্থ! প্রস্তরমুর্তর 
ন্যায় নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান। নয়ন পলকশন্য! 

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘানঃবাস ফোললেন। সমাধি ভঙ্গ হইল। যেন 
নেশায় মাতোয়ারা হইয়া বলিত্রেছেন, মা, আসি গো! 

কিন্তু চলিতে পাঁরতেছেন না. সেই এক ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। 

তখন রামলালকে বাঁলতেছেন,_“তুমি এটি গাও,_তবে আম ভাল হব” 
রামলাল গাহিতেছেন,ুবন ডুলাইলি মা হরমোহিনণী। 

গান সমাপ্ত হইল। 

এইবার ঠাকুর বৈঠকখানার দিকে আসিতেছেন-_ভন্তসঙ্গে। আসবার 
সময় মাঝে একবার বাঁলতেছেন, মা, আমার হৃদয়ে থাক মা। 


যদহমালিকের বাটী-__শীসংহবাহিনণী সম্সহখে__সমাধ মন্দিরে ৩৯ 


শ্রীযুক্ত যদ: মল্লিক স্বজনসহ্গে বৈঠকখানায় বসিয়া ৷ 62551 
আসিয়া গাহতেছেন,_ 
গো আনন্দময়ী হয়ে আমায় নিরানন্দ করো না। 
[ ১ম ভাগ__চতুদ্শ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ 
গান সমাপ্ত হইলে আবার ভাবোন্মত্ত হইয়া যদুকে বাঁলতেছেন, “ক 
বাবু, কি-গাইব? ‘মা আমি কি আটাশে ছেলে'_এই গানটি কি গাইব £” 
এই বলিয়া ঠাকুর গাহিতেছেন__ 
মা আমি কি আটাশে ছেলে | 
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙ্গালে ॥ 
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ শিব ধরেন যা হদ্‌কমলে। 
আমার বিষয় চাইতে গেলে বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥ 
শিবের দলিল সই রেখোঁছ হৃদয়েতে তুলে। 
এবার করবো নালিশ নাথের আগে, TIS লব এক সওয়ালে ॥ 
জানাইব কেমন ছেলে মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে। 
যখন WATS দস্তাবিজ, গুজরাইব মিছিল চালে ॥ 
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে। 
আম ক্ষান্ত হব যখন আমায় শান্ত করে লবে কোলে ॥ 
ভাব একট উপশম হইলে বলিতেছেন, “আম মার প্রসাদ খাব।” 
পঁসংহবাহিনীর প্রসাদ আনিয়া ঠাকুরকে দেওয়া হইল। 
শ্রীযুক্ত বদ মল্লিক বাঁসয়া আছেন। কাছে কেদারায় কতকগাীল বন্ধুবান্ধব 
বাঁসয়াছেন; তন্মধ্যে কতকগুলি মোসাহেবও আছেন। 
যদু মল্লিকের দিকে সম্মুখ করিয়া ঠাকুর চেয়ারে বাঁসয়াছেন ও সহাস্যে 
কথা কাহতেছেন, ঠাকুরের সঙ্গী SH কেউ কেউ পাশের ঘরে, মাষ্টার ও দুই 
একাটি Se ঠাকুরের কাছে বাঁসয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_আচ্ছা, তুমি ভাঁড় রাখ কেন? 
যদ; সেহাস্যে)_ভাঁড় হলেই বা, তুমি উদ্ধার করবে না! 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_গঞ্গা মদের কুপোকে পারে না! 


| সত্য কথা ও শ্রীরামকৃষ্-“পরূষের এক কথা" | 


যদ ঠাকুরের কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, বাটীতে চণ্ডীর গান দবেন। 
অনেকদিন হইয়া গেল চণ্ডীর গান কিন্তু হয় নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ং-কৈ গো, চণ্ডীর গান ? 

যদ_নানান্‌ কাজ ছিল তাই এত দিন হয় নাই। 


৪০ ্রপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ 


প্রীরামকৃষ্-সে কি! পুরুষ মানুষের এক কথা! 

“onaa কি বাত, হাতা কি দাঁত। 

“কেমন, পুরুষের এক কথা, কি বল?” 

যদ: (সহাস্যে)_তা বটে। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-তুমি হসাবী লোক। অনেক হিসাব ক'রে কাজ কর, 
_ বামুনের গন্ডী, খাবে কম, নাদবে বেশী, আর হুড় TE করে দ্ধ দেবে! 
(সকলের হাস্য)। 

ঠাকুর ?িয়তক্ষণ পরে যদুকে বাঁলতেছেন,_বুঝোছ তুমি রামজীবনপনুরের 
শীলের মত,_আধখানা গরম, আধখানা ঠাণ্ডা। তোমার ঈশবরেতেও মন আছে, 
আবার সংসারেও মন আছে। 

ঠাকুর দু'একটি ভন্তসঙ্গে বদর বাটীতে মার প্রসাদ_ফলমুল 'মণ্টাল্লাদ 
_খাইলেন। এইবার ‘খেলাং ঘোষের বাঁড় যাইবেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
TANS ঘোষের বাটীতে শ্যভাগমন-_বৈষ্ণবকে শিক্ষা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'খেলাং ঘোবের বাড়তে প্রবেশ কাঁরতেছেন। রাত্রি ১০টা 
হইবে। AGT ও বাটীর TAS প্রাঙ্গণ চাঁদের আলোতে আলোকময় হইয়াছে। 
বাটতে প্রবেশ করিতে করিতে ঠাকুর ভাবাবষ্ট হইয়াছেন। সঙ্গে রামলাল, 
মাষ্টার, আর watts we! বৃহৎ চকিলান বৈঠকখানা ale, দ্বিতলায় 
উঠিয়া বারান্দা দিয়া একবার দক্ষিণে অনেকটা গিয়া, তারপর পূর্বাদকে আবার 

এ দিকে আসতে বোধ হইল যেন বাটীতে কেহ নাই, কেবল POST 
বড় বড় ঘর ও সম্মুখে দীর্ঘ বারান্দা পাঁড়য়া আছে। 

ঠাকুরকে উত্তর-পূর্বের একাঁট ঘরে বসান হইল, এখনও ভাবস্থ। বাটীর 
যে ost, তাঁহাকে আহব্রান করিয়া আনিয়াছেন, 'তাঁন আসিয়া অভ্যর্থনা 
কাঁরলেন। তানি বৈষ্ণব, অঙ্গে িতলকাঁদ ছাপ ও হাতে হারনামের aria! 
লোকাট প্রাচীন। feta খেলাৎ ঘোষের সম্বন্ধী। তান দাক্ষিণেশবরে ঠাকুরকে 
মাঝে মাঝে গিয়া দর্শন কারতেন। কিন্তু কোন কোন বৈষবের ভাব আঁত 
সঙ্কীর্ণ। তাঁহারা শান্ত বা জ্ঞানীদগের বড় 'নন্দা কাঁরয়া থাকেন। ঠাকুর 
এবার কথা কহিতেছেন। 


খেলাৎ ঘোষের বাটীতে শহভাগমন ৪১ 


[ ঠাকুরের সর্ব-ধর্ম aarqq—the Religion of Love ] 
* শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণবভন্ত ও অন্যান্য ভন্তদের aie) __আমার ধর্ম ঠিক আর 


অপরের ধর্ম ভুল_এ মত ভাল না। ঈশ্বর এক_এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন 
fox নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। কেউ বলে গড্‌, কেউ বলে আল্লা, 
কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শব, কেউ বলে ব্ৰহ্ম । যেমন পনকুরে জল আছে_ 
এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক 
ঘাটের লোক বলছে পান-_হিন্দ; বলছে জল, খণ্টান বলছে ওয়াটার, মনসলমান 
বলছে পানি,_কিন্তু বস্তু এক। মত-_পথ। এক একাঁট ধর্মের মত এক একটি 
পথ,_ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। যেমন নদী নানা দিক থেকে এসে সাগর 
সঙ্গমে মালত হয়। 

“বেদ পুরাণ GHA, প্রীতপাদ্য একই সাচ্চদানন্দ। বেদে সাঁচ্চদানন্দ (TH) | 
পরাণেও সচ্চিদানন্দ (কৃষ্ণ, রাম প্রভীত)। তন্মেও সচ্চিদানন্দ (শব)। 
সচ্চিদানন্দ ব্ৰহ্ম, সচ্িদান্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব ।” 

সকলে চুপ কাঁরয়া আছেন। 

বৈষ্ণব ভন্ত_মহাশয়, ঈশ্বরকে ভাববই বা কেন 


[ইবফবকে শিক্ষা-_জীবন্ম্ত কে? উত্তম ভন্ত কে ? ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ | 


্রীরামকৃষ্*-এ বোধ যাঁদ থাকে তা হ'লে ত জীবন্মন্ত। fare সকলের 
এট বিশ্বাস নাই, কেবল মুখে বলে। ঈশ্বর আছেন, তাঁর ইচ্ছায় এ সমস্ত 
হচ্ছে, বিষয়ীরা শুনে রাখে--বিশ্বাস করে না। 


প্রকাশ, আবার জল অপেক্ষা দর্পণে বেশী প্রকাশ। 

«আবার ভক্তদের ভিতর থাক্‌ থাক্‌ আছে, উত্তম SE, মধ্যম TE, অধম 
ভন্ত। গীতাতে এ সব আছে ।” 

বৈষ্ণব SETA হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,_এঁ আকাশের ভিতর অনেক 
দুরে। মধ্যম ভন্ত বলে ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে প্রাণরুপে আছেন। 
উত্তম we বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছ: দোখ ঈশ্বরের এক একাঁট 


৪২ শ্রশ্রীরামকৃষ্কথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ২১শে জুলাই, ১৮৮৩ 


রূপ। তিনিই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন_তিনি ছাড়া আর কিছু 
নাই। 

বৈষ্ণব ভন্ত- এরুপ অবস্থা কি কারু হয়? 

শ্রীরামকৃ্ণ-_তাঁকে, দর্শন না করলে এরুপ অবস্থা হয় না, কিন্তু দর্শন 
করেছে ক না তার লক্ষণ আছে। কখনও সে উন্মাদবৎ_হাসে কাঁদে নাচে 
গায়। কখনও বা বালকবৎ--পাঁচি বৎসরের বালকের অবস্থা! সরল উদার, 
অহঙ্কার নাই, কোন জিনিসে OATS নাই, কোন গুণের বশ নয়, সদা আনন্দময় । 
কখনও পিশাচবং_শুচি অশুচি ভেদ aie থাকে না, আচার অনাচার এক হয়ে 
যায়! কখনও বা জড়বং, কি যেন দেখেছে! তাই কোন রূপ কর্ম করতে 
পারে না- কোনরূপ চেষ্টা করতে পারে না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি নিজের অবস্থা সমস্ত ইঙ্গিত কারতেছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বৈষ্ণব ভক্তের প্রাত)_তুমি আর তোমার'-_এইটি জ্ঞান। ‘আমি 
আর আমার" এইটি অজ্ঞান। 

“হে ঈশ্বর, তুমি FST আর আমি অকর্তা, এইটি জ্ঞান।__হে ঈশ্বর, তোমার 
সমস্ত-দেহ, মন, গৃহ, পরিবার, জীব, জগং_এ সব তোমার, আমার কিছু 
নয়,_এই'টির নাম জ্ঞান। 

“যে অজ্ঞান সেই বলে, ঈশ্বর ‘সেথায় সেথায়, অনেক দূরে! যে জ্ঞানী, 
সে জানে ঈশ্বর 'হেথায় হেথায়-আতি নিকটে, হৃদয়মধ্যে অন্তর্যামীরূপে, 
আবার নিজে এক একটি রূপ ধ'রে রয়েছেন।» 


/ 


AGT খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
মণিমোহনকে শিক্ষা- ন্রঙ্গদর্শনের লক্ষণ_ধ্যানযোগ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটাঁটতে বাঁসয়া মশারির ভিতর ধ্যান কাঁরতেছেন। 
রাত ৭টা ৮টা হইবে। মাষ্টার মেঝেতে বাঁসয়া আছেন--ও তাঁহার একটি 
বন্ধু হারবাবা। আজ সোমবার, ২০শে আগচ্ট, ১৮৮৩ খজ্টাব্দ, শ্রাবণের 
কৃষ্ণা দ্বিতীয়া Tote! 

আজকাল এখানে হাজরা থাকেন, রাখাল প্রায়ই থাকেন,_কখনও অধরের 
বাঁড় গিয়া থাকেন। নরেন্দ্র, ভবনাথ, অধর, বলরাম, রাম, মনোমোহন, মাষ্টার 
প্রভাত প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসিয়া থাকেন। | 

হৃদয়, ঠাকুরের অনেক সেবা করয়াছিলেন। দেশে তাঁহার অসুখ শদিয়া 
ঠাকুর বড়ই চিন্তিত। তাই একজন ভন ARS রাম চাটুর্যের হাতে আজ 
দশটি টাকা দিয়াছেন হৃদয়কে পাঠাইতে। 1দবার সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত 
ছলেন না। ভন্তাট একটি pate ঘাটি আনিয়াছেন,_ঠাকুর বািয়া ?দয়াছলেন, 
“এখানকার জন্য একটি Eats ঘটি আনবে, ভন্তেরা জল খাবে” 

মাষ্টারের বন্ধু হারবাবর প্রায় এগার বৎসর হইল পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। 
আর বিবাহ করেন নাই। মা, বাপ, ভাই SAT সকলেই আছেন। তাঁহাদের 


সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুরের মশারি তুলিয়া দেওয়া হইল 
{তান ছোট খাটাটতে বাঁসয়া আছেন ও কথা কাহিতেছেন_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রতি)_মশাঁরর ভিতর ধ্যান করাছলাম। ভাবলাম, 
কেবল একটা রুপ কল্পনা বই ত না, তাই ভাল লাগল AT! তিনি দপ ক'রে 
নর আবার মনে করলাম, কেবা ধ্যান করে, কারই বা ধ্যান 
J | 

মাম্টার_ আজ্ঞা হাঁ। আপাঁন বলেছেন যে, তানই জীব, জগৎ এই সব 
হয়েছেন,_যে ধ্যান করছে সেও feta! র 

শ্রীরামকৃষ্ণ -আর feta না করালে ত আর হবে না। তন ধ্যান করালে 
তবেই ধ্যান হবে। তুমি ি বল? 
: মাষ্টার আজ্ঞে, আপনার ভিতর ‘আম’ নাই তাই CBA হচ্ছে। যেখানে 
আম’ নাই সেখানে এর্‌পই অবস্থা। 


৪৪ শরত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ২০শে আগস্ট, ১৮৮৩ 


শ্রীরামকৃষ্-_কিন্তু ‘আম দাস, সেবক’ এটুকু থাকা ভাল। যেখানে ‘আম 
সব কাজ করাছ' বোধ, সেখানে ‘আম দাস, তুম প্রভু' এ ভাব খুব ভাল। সবই 
করা যাচ্ছে, সেব্য সেবক ভাবে থাকাই ভাল। 

মাঁণমোহন পরব্রক্ম কি তাই সর্বদা চিন্তা করেন। ঠাকুর তাহাকে লক্ষ্য 
কারিয়া আবার কাহিতেছেন__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্ম আকাশবং। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন আঁগ্নর 
কোন রংই নাই। তবে শান্তিতে তান নানা হয়েছেন। AG, রজঃ, তমঃ, এই তিন 
গুণ শন্তিরই A আগুনে যাঁদ সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখাবে। যাঁদ লাল 
রং ফেলে দাও লাল দেখাবে। যাঁদ কাল রং ফেলে দাও তবে আগুন কাল 
দেখাবে। PAG, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতাঁত। তান যে কি, মূখে 
বলা যায় না। তিনি বাক্যের অতীত। নেতি নেতি ক'রে ক'রে যা বাঁক থাকে 
আর যেখানে আনন্দ সেই ব্রহ্ম | 

“একটি মেয়ের স্বামী এসেছে ; অন্য অন্য সমবয়স্ক ছোকরাদের সাঁহত 
বাহিরের ঘরে বসেছে।- এদিকে এ মেয়েটি ও তার সমবয়সকা মেয়েরা জানালা 
দিয়ে দেখছে। তারা বরটিকে চেনে না_ এ মেয়োটকে 'জিজ্ঞাসা ক'রছে, ats 
ক তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে_না। আর একজনকে দিয়ে 
বলছে, এট ক তোর বর? সে আবার বলছে-_না। আবার একজনকে দেখিয়ে 
বলছে, এট ক তোর বর? সে আবার বলছে-না। শেষে তার স্বামীকে 
লক্ষ্য ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলে- এট তোর বর? তখন সে হাঁও বললে না, নাও 
বললে না,_কেবল একট ফিক্‌ ক'রে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা 
বুঝলে যে, এটিই তার স্বামী । যেখানে ঠিক ব্রহ্ম-জ্ঞান সেখানে চুপ। 


[সৎসঙ্গ-__গৃহীর কর্তব্য] 


মোণর প্রাত)_-“আচ্ছা, আমি বাঁক কেন ?” 

মণি আপাঁন যেমন বলেছেন, পাকা ঘিয়ে যাঁদ আবার কাঁচা apie পড়ে 
তবে আবার BF কলকল করে। ভন্তদের চৈতন্য হবার জন্য আপনি কথা 
Fal 

ঠাকুর মান্টারের সাহত হাজরা মহাশয়ের কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্*-_সতের কি স্বভাব জান? সে কাহাকেও কষ্ট দেয় না_ব্যাতব্যস্ত 
করে না। নিমল্্রণে গিয়েছে, কারু কারু এমন স্বভাব__হয়ত বললে-আ'ম 
আলাদা বসবো। ঠিক ঈশ্বরে STS থাকলে বেতালে পা পড়ে না__কারুকে 
মিথ্যা কষ্ট দেয় ATI 

“আর অসতের সঙ্গ ভাল না। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাক্‌ৃতে হয়। 
গা বাঁচিয়ে চলতে হয়। (মণির প্রাতি) তুমি কি বল?” 


দৃক্ষিণেশ্বর-মান্দরে STAT 86 


২ মাঁণ_ আজ্ঞে, অসৎ সঙ্গে মনটা অনেক নেমে যায়। তবে আপাঁন বলেছেন, 
বীরের কথা আলাদা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ TSA ? 

মাঁণ_কম আগুনে একটু কাঠ ঠেলে দিলে নিবে যায়। আগদন যখন 
দাউ দাউ ক'রে জ্বলে তখন কলাগাছটাও ফেলে দলে কিছ: হয় না। কলাগাছ 
পুড়ে ভস্ম হ'য়ে যায়। 

ঠাকুর মাণ্টারের বন্ধ; হারিবাবুর কথা জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন। 

মান্টার_ইীন আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন। এর অনেকাঁদন পত্রী 
বিয়োগ হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি কি কর গা? 

মান্টার__এক রকম কিছুই করেন AT! তবে বাড়ির ভাই ভাগনী, বাপ, মা 
এদের খুব সেবা করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_সে কি? তুমি যে 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর' হালে। 
তুমি না সংসার, না হারভন্ত। এ ভাল নয়।' এক একজন বাড়তে MLA 
থাকে,_মেয়েছেলেদের TAC রাতাঁদন থাকে, আর বাহরের ঘরে বাসে ভুড়র 
ভুূড়ুর করে তামাক খায়, নিচ্কর্মা হয়ে বসে থাকে। তবে বাঁড়র ভিতরে 
কখনও গিয়ে কুমড়ো কেটে দেয়। মেয়েদের কুমড়ো কাটতে নাই, তাই ছেলেদের 
দিয়ে তারা বলে পাঠায়, বড়/ঠাকুরকে ডেকে আন। তানি কুমড়োটা দ:-খানা 
করে দবেন। তখন সে কুমড়োটা দুখানা করে দেয়, এই পর্যন্ত পুরুষের 
ব্যবহার। তাই নাম হয়েছে 'কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর'। | 

“তুমি এ-ও কর_ও-ও কর। ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন রেখে সংসারের 
কাজ কর। আর যখন একলা থাকবে তখন পড়বে ভান্ত শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবৎ 
বা চৈতন্যচারতামৃত,_এই সমস্ত পড়বে ।” 

রাত প্রায় দশটা হয়। এখনও 'কালীঘর বন্ধ হয় নাই। মাষ্টার বৃহৎ 
উঠানের মধ্য দিয়া রাম POLAT মহাশয়ের সঙ্গে কথা কাঁহতে কাঁহতে প্রথমে 
“রাধাকান্তের মান্দরে, পরে মা কালীর মান্দরে গিয়া প্রণাম করিলেন। চাঁদ 
উাঠয়াছে, শ্রাবণের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া_ প্রাঙ্গণ, মান্দরশীর্যয আত AT 
দেখাইতেছে। 

ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া মাষ্টার দৌখলেন ঠাকুর খাইতে বাঁসতেছেন। 
দাক্ষিণাস্যে বাঁসলেন। খাদ্যের মধ্যে একটু সবজির পায়েস আর দুই একখান 
arb কিয়ংক্ষণ পরে মাষ্টার ও তাঁহার বন্ধ; ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া বিদায় 
গ্রহণ কারলেন। আজই কালিকাতায় ফাঁরবেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
গ্যরঢাশষ্যসংবাদ-_গঢহ্যকথা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সেই পূর্ব-পাঁরচিত ঘরে ছোট খাটটিতে বাঁসয়া মাঁণর 
সহিত নিভৃতে কথা কাহতেছেন। মাঁণ মেজেতে বাঁসয়া আছেন। আজ 
“LA ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ খণ্টাব্দ, ভাদ্র শুক্লা ST tole, রাত আন্দাজ 
সাড়ে সাতটা বাজিয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্--সোঁদন কল্কাতায় গেলাম। গাড়ীতে যেতে যেতে দেখলাম 
জীব সব নিম্নদৃষ্টি,_সব্বাইরের পেটের চিন্তা । সব পেটের জন্য দৌড়ুচ্ছে ! 
সকলেরই মন কামিনী-কাণ্চনে। তবে দুই-একটি দেখলাম উধৰর্দভ্টি._ 
ঈশ্বরের দিকে মন আছে। 

মাণ_ আজকাল আরও পেটের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। ইংরাজদের অনুকরণ 
করতে গিয়ে লোকদের বিলাসের দিকে আরও মন হয়েছে; তাই অভাব 
বেড়েছে। 

শ্রীরামকৃষ--ওদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কি মত? 

মাণ-ওরা নিরাকারবাদণ। 


APU শ্রীরামকৃষের বরহ্মজ্ঞানের অবস্থায় অভেদ দর্শন-__ইংরাজ, 
হিন্দ, অন্ত্যজ জাতি (Depressed classes) পশ্য, কাট, 


বিষ্ঠা, মর, সর্বভুতে এক চৈতন্য দর্শন | 


শ্রীরামকৃষ--আমাদের এখানেও এ মত আছে। 

কিয়ৎংকাল দুইজনেই চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর এইবার নিজের ব্রহ্ম- 
জ্ঞানের অবস্থা বর্ণনা কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -আমি একদিন দেখলাম, এক চৈতন্য_-অভেদ। প্রথমে দেখালে, 
অনেক WA জীবজন্তু রয়েছে,_তার ভিতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, 
আমি নিজে, মৃদ্দফরাস, কুকুর, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক 
সানকি, তাতে ভাত রয়েছে। সেই সানাকর ভাত সব্বাইয়ের মুখে একটু 
একট; দিয়ে গেল, আমিও একটু আস্বাদ করলুম! ? 

“আর একাদন দেখালে,_বিষ্ঠা, Ta, অন্ন, ব্যঞ্জন সব রকম খাবার জানিস, 
সব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটি আগুনের 
শিখার মত সব আস্বাদ করলে। যেন জিহবা লক্‌ লক্‌ করতে করতে সব 
জিনিস একবার আস্বাদ করলে! বিষ্ঠা, মূত্র সব আস্বাদ করলে! দেখালে 
যে সব এক, -অভেদ ! 


দাক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভক্তসঙ্গে ৪৭ 


[ প্‌ৰ্বকথা-পাৰ্ষদগণ দর্শন ঠাকুর কি অবতার 2] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রাত)__আবার একবার দেখালে যে, এখানকার সব OF 
আছে--পার্ধদ-আপনার লোক। যাই আরতির শাক ঘণ্টা বেজে উঠতো 
অমনি কুঠির ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হ'য়ে চীৎকার করে বলতাম, ‘ওরে তোরা 
কে কোথায় আছিস আয়! তোদের দেখবার জন্য আমার প্রাণ যায়৷’ 

“আচ্ছা, আমার এই সব দর্শন বিষয়ে তোমার কিরূপ বোধ হয় £” 

মাঁণ_আপাঁন তার বিলাসের স্থান!_এই বুঝোছ, আপাঁন যন্ত্র, তিনি 
Tal, জীবদের যেন তান কলে ফেলে তৈয়ার করেছেন, fee আপনাকে 
{তান নিজের হাতে গড়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছা, হাজরা বলে, দর্শনের পর বড়েশ্বর্য হয়। 

মাঁণ_যারা শ্যদ্ধা STS চায় তারা ঈশ্বরের এম্বর্য দেখতে চায় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বোধ হয় হাজরা আর-জন্মে দরিদ্র ছিল, তাই অত এম্বর্য 
দেখতে চায়। হাজরা এখন আবার বলেছে, রাঁধাঁন বামুনের সঙ্গে আমি কি 
কথা কই। আবার বলে, আমি খাজাণ্চীকে বলে তোমাকে এ সব জিনিস 
দেওয়াবো! (মোঁণর উচ্চহাস্য)। 

(সহাস্যে১_“ও এ সব কথা বলতে থাকে আর আম চুপ ক'রে থাকি” 


[মান্য-অবতার ভন্তের সহজে ধারণা হয়_এশ্বর্য ও মাধ্যর্য] 


মাঁণ_আপাঁন ত অনেকবার বলে দিয়েছেন, যে শুদ্ধ ST সে এশ্বর্য দেখতে 
চায় না। যে শুদ্ধ ভন্ত সে ঈশ্বরকে গোপালভাবে দেখতে চায়।_প্রথমে ঈশ্বর 
চুম্বক পাথর হন আর ভন্ত SH হন-_শেষে ভন্তই চুম্বক পাথর হন আর ঈশ্বর 
Rb হন-অর্থনৎ ভক্তের কাছে ঈশ্বর ছোট হ'য়ে যান। 

শ্রীরামকৃফ_যেমন ঠিক সূর্যোদয়ের সময়ে সূর্ব। সে সর্যকে অনায়াসে 
দেখতে পারা যায়_চক্ষু ঝলসে যায় না,_বরং চক্ষে তৃপ্তি হয়। ভক্তের 
জন্য ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়_তানি এশ্বর্ষ ত্যাগ ক'রে ভন্তের কাছে 
OAT | 

দুইজনে আবার চুপ করিয়া আছেন। 

মাণ_এ সব দর্শন ভাব, কেন সত্য হবে না_যাঁদ এ সব অসত্য হয় 
এ সংসার আরও অসত্য-কেন না যন্ত্র মন একই। ও সব দর্শন শুদ্ধ মনে 
হচ্চে আর সংসারের বস্তু এই মনে দেখা হচ্চে। _. 

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার দেখাছ, তোমার খুব অনিত্য বোধ হয়েছে! আচ্ছা, 
হাজরা কেমন বল। 

মাঁণ_ও এক রকমের লোক! (ঠাকুরের হাস্য)। 


৪৮ শরীশ্রীরামকৃফকথানৃত-_-৩য় ভাগ [৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, আমার সঙ্গে আর কার মেলে? 

মাঁণ_আজ্ঞে না। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-কোন পরমহংসের সঙ্গে ? 

মাঁণ__আজ্ঞে না। আপনার তুলনা নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_অচীনে গাছ শুনেছ ? 

মাঁণ_আজ্ঞে না। 

শ্রীরামকৃষ্*_সে এক রকম গাছ আছে,_তাকে কেউ দেখে চনতে পারে না। 

মাঁণ_আজ্দে, আপনাকেও চিনবার যো নাই। আপনাকে যে যত Tacs 
সে ততই উন্নত হবে! 

ait চুপ কাঁরয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর ‘সূর্যোদয়ের AA” আর “অচীনে 
গাছ’ এই সব কথা যা বললেন এরই নাম ি অবতার? এরই নাম কি নর- 
লীলা? ঠাকুর দি অবতার? তাই পার্ধদদের দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে 
কাঠির ছাদে দাঁড়য়ে ডাকতেন,_ওরে তোরা কে কোথায় আছস্‌ আয় ? 


eee 
নিলি ee 


০৯০ ০ যা পা 


PS খণ্ড 
দক্ষিণেশবর-মল্দিরে রতন প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের এক চিন্তা ও এক কথা, ঈ*বর-_'সা চাতুর চাতুরণী 


আছেন, সহাস্যবদন। ভন্তদের সাঁহত কথা কহিতেছেন। তাঁহার আহার 
হইয়া গিয়াছে। বেলা ১টা ২টা হইবে। 

আজ রবিবার। ৯ই সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ ART! ভাদ্র শুক্লা সপ্তমী । 
ঘরের মেঝেতে রাখাল, মাষ্টার, রতন বাঁসয়া আছেন। শ্রীযুন্ত রামলাল, শ্রীযুক্ত 
রাম Diss, শ্রীযুক্ত হাজরা মাঝে মাঝে আঁসতেছেন ও বাঁসতেছেন। রতন 
শ্রীয্ত যদ: মল্লিকের বাগানের তত্ত্বাবধান করেন। ঠাকুরকে TE করেন ও 
মাঝে মাঝে আঁসয়া দর্শন করেন। ঠাকুর তাহার সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। 
রতন বাঁলতেছেন, যদ: মাল্পকের কাঁলকাতার বাঁড়তে নীলকণ্ঠের যাত্রা হবে। 

রতন-_-আপনার যেতে হবে। তাঁরা ব'লে পাঠিয়েছেন, অমুক দিনে যাত্রা 
হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তা বেশ, আমার যাবার ইচ্ছা আছে। আহা! নীলকণ্ঠের 
কি viva সাহত গান! 

একজন ভন্ত- আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতে গাইতে সে চক্ষের জলে ভেসে যায়। (রতনের 
প্রাত)_মনে কচ্ছি রাত্রে রয়ে যাব। 

রতন-তা বেশ ত। 

রাম চাটুয্যে প্রভূত অনেকে খড়ম চুরির কথা জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। 

রতন- যদ্মবাবূর বাঁড়র ঠাকুরের সোনার খড়ম চুরি হয়েছে। তার জন্য 
বাড়িতে হলুস্থুল পড়ে গেছে। থালা চালা হবে, সব্বাই বসে থাকবে, যে 

তার দিকে থালা চলে যাবে। 
(সহাস্যে) TS রকম থালা চলে £__ আপাঁন চলে? 

TOA, হাত চাপা থাকে। 

ভন্ত-ক একটা হাতের কৌশল আছে-_হাতের চাতুরী আছে। 
ই সা ভগবানকে পাওয়া যায়, সেই চাতুরীই চাতুরী। 


৩য়_৪ 
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দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
তান্ত্রিক সাধন ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব 
কথাবার্তা চাঁলতেছে, এমন সময় কতকগ্দাল বাঙ্গালী ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে 


আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করলেন ও আসন গ্রহণ কারলেন। তাহাদের মধ্যে 
একজন ঠাকুরের পর্বপাঁরাচত। ইহারা MIG সাধন করেন। পণ-মকার 


সাধন। ঠাকুর অন্তর্ধামী, তাহাদের সমস্ত ভাব বাঁঝয়াছেন। তাহাদের 
মধ্যে একজন ধর্মের নাম কারিয়া পাপাচরণ করেন তাহাও শ্দানয়াছেন। সে 


ME একজন বড় মানুষের ভ্রাতার বিধবার সাঁহত অবৈধ প্রণয় কাঁরয়াছে ও 
ধর্মের নাম করিয়া তাহার AS পণ-মকার সাধন করে, ইহাও শ্দানয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তান ভাব। প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মা বাঁলয়া জানেন__ 
বেশ্যা পর্যন্ত IO ভগবতাঁর এক একাঁট রূপ বালয়া জানেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-অচলানন্দ কোথায়? কালীকি্কর সোঁদন এসে- 
িল-আর একজন fe 'সাঙ্গ-_মোল্টার প্রভৃতির ate) অচলানন্দ ও তার 
শিষ্যদের ভাব আলাদা । আমার সন্তান ভাব। 

আগন্তুক ALA চুপ করিয়া আছেন, মুখে কোন কথা নাই। 

[ পর্বকথা-_-অচলানন্দের তান্ত্রিক সাধনা | 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_-আমার সন্তানভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে: মাঝে 
MRT! খুব কারণ SAO আমার সন্তানভাব শুনে শেষে [জিদ 
জিদ্‌ কারে বলতে লাগলো, _দ্ত্রীলোক লয়ে বীরভাবে সাধন তুমি কেন মানবে 
না? শিবের কলম মানবে নাঃ শব wa লখে গেছেন, তাতে সব ভাবের 
সাধন আছে-_বাীরভাবেরও সাধন আছে 

“আম বললাম,_কে জানে বাপু আমার ও সব কিছুই ভাল লাগে AT 
আমার সন্তানভাব। 


[ পিতার কর্তব্য__সিদ্ধাই ও পণ%-মকারের নিন্দা | 


“অচলানন্দ ছেলোপলের খবর নিত না। আমায় বলতো, ‘ছেলে ঈশ্বর 
দেখবেন,_এ সব ঈশ্বরেচ্ছা!' আমি শুনে চুপ ক'রে থাকতুম। বাল ছেলে- 
দের দ্যাখে কে? ছেলেপ্দলে পাঁরবার ত্যাগ করেছি বলে, টাকা রোজগারের 
একটা BS না করা হয়। লোকে ভাববে ইনি সব ত্যাগ করেছেন,_আর 
অনেক টাকা এসে পড়বে। 

“মোকদ্দমা জিতবো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জাতয়ে দেব বিষয় পাইয়ে 
দেবো,-এই জন্য সাধন? এ ভারা হানব্দাদ্ধর কথা । 


was সাধন ও শ্রীরামরুষ্ের সন্তান ভাব ৫১ 


“টাকায় খাওয়া-দাওয়া হয়, একটা থাকবার জায়গা হয়, ঠাকুরের সেবা হয়, 
সাধু ভক্তের সেবা হয়, সম্মুখে কেউ গরীব পড়লে তার উপকার হয়। এই 
সব টাকার সদব্যবহার। এশ্বর্য ভোগের জন্য টাকা নয়। 

শসদ্ধাইয়ের জন্য লোক ACTA তন্ব্মতে সাধন করে। কিন্তু বক 
হীনবাদ্ধ! কৃষ্ণ oe ae বলোছলেন, ‘ভাই! অল্টাসাদ্ধর মধ্যে একাঁট 
সিদ্ধি থাকলে তোমার একটু শান্ত বাড়তে পারে-কল্তু আমায় পাবে না। 
Pend থাকলে মায়া যায় না,_মায়া থেকে আবার অহঙ্কার। কি হানবাদ্ধি! 


ঘণার স্থান থেকে তিন টোসা কারণ বার খেয়ে লাভ TS হলো ?--না মোকদ্দমা 
জেতা! 


[ দীর্ঘায়; হবার জন্য হঠযোগ কি প্রয়োজন? | 


“শরীর, টাকা, এ সব আনত্য। এর জ্রন্য_এত কেন? দেখ না হঠ- 
যোগীদের দশা। শরীর কিসে দীর্ঘায় হবে এই দিকেই নজর! ঈশ্বরের 

লক্ষ্য নাই! নেতি, ধোঁতি,_কেবল পেট সাফ করছেন! নল দিয়ে 
দন্ধ গ্রহণ করছেন! 

একজন স্যাকূরা তার তালদতে জীব উল্টে গিছলো, তখন তার জড় 
সমাধর মত হ'য়ে গেল আর নড়ে-চড়ে না। অনেক fra এ ভাবে ছিল, 
সকলে এসে পূজা করতো। কয়েক বৎসর পরে তার {জিভ হঠাৎ সোজা হ'য়ে 
গেল। তখন আগেকার মত চৈতন্য হ'ল, আবার স্যাকরার কাজ করতে লাগলো! 
(সকলের হাস্য) 

“ও সব শরীরের কার্য, ওতে প্রায় ঈশ্বরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে না। শাল- 
গ্রামের ভাই (তার ছেলের বংশলোচনের কারবার ছিল)_বরাশ রকম আসন 
জানত--আর নিজে যোগসমাধির কথা কত বলতো! কিন্তু ভিতরে [ভিতরে 

HO মন। দাওয়ান মদন ভরের কত হাজার টাকার একখানা নোট 
পাড়ে ছিল। টাকার লোভে সে টপ ক'রে খেয়ে ফেলেছে_গলে ফেলেছে 
মের কোনও রূপে বার করবে। কিন্তু নোট আদায় হল। শেষে তিন বৎসর 
a আমি সরল বৃদ্ধিতে ভাবতুম, aia বোঁশ এাঁগয়ে পড়েছে__মাইরি 


[ পবকথা__ মহেন্দ্র পালের টাকা ফিরানো_ভগ্রবতশ তেলণ, কর্তবভজা 
মেয়েমানুষ নিয়ে সাধনের নিন্দা | 


তি সিপথর মহিন্দোর পাল পাঁচটি টাকা fea গিছলো-_রামলালের 
কমে সে চলে গেলে পর রামলাল আমায় বললে । আম জিজ্ঞাসা করলাম. 
দিয়েছে? রামলাল বললে; এখানের জন্যে দিয়েছে। তখন মনে উঠতে 
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লাগল ALA দেনা রয়েছে, না হয় কতক শোধ দেওয়া যাবে। ওমা, রাত্রে 
শুয়ে আছি, হঠাৎ উঠে পড়লাম। একবার বুকের ভিতর Tat আঁচড়াতে 
লাগল! তখন রামলালকে গয়ে বললাম, কাকে 'দিয়েছেঃ তোর খ্যাঁড়কে ক 
দিয়েছে? রামলাল বললে, না আপনার জন্য দিয়েছে। তখন বললাম, না; 
orp fet টাকা ফাঁরয়ে দিয়ে আয়, তা না হ'লে আমার শান্ত হবে না। 

“রামলাল ভোরে উঠে টাকা Teta দিয়ে আসে, তবে হয়। 

“ও দেশে ভাঁগ তেল, কর্তাভজার দলের । এ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। 
একট পুরুষ না হ'লে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হ'বে না। সেই পদ্রুষাঁটকে 
বলে 'রাগকৃষ্ণ'। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, কৃষ্ণ পেয়োছস? সে মেয়েমানুষটা 
তিনবার বলে, পেয়েছি। 

“ভাগ ভেগবতাঁ) শূদ্র, তোল। সকলে গিয়ে তার পায়ের ধূলো নিয়ে 
নমস্কার করত, তখন জমিদারেরু বড় রাগ al আম তাকে দেখেছ। 
জমিদার একটা দুষ্ট লোক পাঠিয়ে দেয়__তার পাল্লায় প'ড়ে তার আবার পেটে 
ছেলে হয়। 

“একাদন একজন বড় মানুষ এসোঁছল। আমায় বলে, মহাশয় এই 
মোকদ্দমাট (কিসে জিত হয় আপনার করে দিতে হবে। আপনার নাম শুনে 
এসোছ। আম বললাম, বাপ, সে আমি নই-তোমার ভুল হয়েছে। সে 
অচলানন্দ। 

“যার ঠিক্‌ ঠিক্‌ ঈশ্বরে STS আছে, সে শরীর, টাকাঁএ সব গ্রাহ্য করে 
না। সে ভাবে, দেহ সুখের জন্য, কি লোকমান্যের জন্য, কি টাকার জন্য, 
আবার তপ জপ ক! এ সব অনিত্য, দিন দুই তিনের জন্য৷” 

আগন্তুক AGA এইবার গাত্রোথান কাঁরলেন ও নমস্কার কাঁরয়া বললেন 
তবে আমরা আঁস। তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য 
করিতেছেন ও মাস্টারকে বলিতেছেন, “চোরা না শুনে ধর্মের কাঁহনী।” 
(সকলের হাস্য)। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
নিজের উপর শ্রদ্ধার মূল ঈশ্বরে {বিশ্বাস 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাতি, সহাস্যে)_আচ্ছা, নরেন্দ্র কেমন! 

মাঁণ_ আজ্ঞা, খুব ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_দেখ, তার যেমন feo তেমান Tira! আবার গাইতে 
বাজাতে । এঁদকে গজতৌন্দ্যয়, বলেছে বিয়ে করবে না! 

মাঁণ_আপাঁন বলেছেন, যে পাপ পাপ মনে করে সেই পাপা হয়ে যায়। 
আর উঠতে পারে না। আম ঈশ্বরের ছেলে,_এ বিশ্বাস থাকলে শীঘ্র উন্নাত 
হয়। 


[ প্র্বকথা- কৃষ্ণীকশোরের বিশবাস__হলধারীর পিতার বিশ্বাস ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হাঁ, বিশ্বাস ! 

“কৃষ্ণাকশোরের ক বিশ্বাস! বলতো, একবার তাঁর নাম করোঁছ আমার 
আবার পাপ কিঃ আমি শুদ্ধ নির্মল হ'য়ে Cle! হলধারী বলোছল, 
“অজামিল আবার নারায়ণের তপস্যায় fated, তপস্যা না ক'রলে কি তাঁর 
কৃপা পাওয়া যায়! ayy একবার নারায়ণ বললে কি হবে! এ কথা শুনে 
কৃষ্ণাকশোরের যে রাগ! এই বাগানে ফল চলতে এসোঁছল, হলধারাীর মুখের 
দিকে চেয়ে দেখলে না! 

“হলধারণর বাপ ভারী ভন্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গয়ে যখন 
মন্ত উচ্চারণ করতো, _'রন্তবর্ণম্‌ চতুর্মুখম' এই সব ধ্যান যখন করতো,_তখন 
চক্ষু দিয়ে প্রেমাশ্রু পড়তো। 

“একাঁদন এখড়েদার ঘাটে একটি সাধু এসেছে। আমরা দেখতে যাব কথা 
হল। হলধারণ বললে সেই পণ্চভূতের খোলটা দেখতে গয়ে ক হবে? তার 
পরে সেই কথা কৃষ্ণাকশোর শুনে বলোছল, কি! সাধুকে দর্শন ক'রে ক 
হবে, এই কথা বললে !_ যে কৃষ্ণ নাম করে, বা রাম নাম করে, তার চিন্ময় দেহ 
ইয়। আর সে সব চিন্ময় দেখে, “চিন্ময় শ্যাম’ “চিন্ময় ধাম'। বলোছল, 
একবার কৃষ্ণনাম FE একবার রাম নাম করলে শতবার সন্ধ্যার ফল পাওয়া AA! 
তার একটি ছেলে যখন মারা গেল, প্রাণ যাবার সময় রাম নাম বলেছিল। কৃষ্ণ- 

র বলোছল, ও রাম বলেছে, ওর আর ভাবনা ক! তবে মাঝে মাঝে 
এক-একবার কাঁদতো। ACTS | 
নাম ea জলতৃষ্ণ পেয়েছে, HOC বললে, তুই বল শিব। সে শিব- 
88৯ 'দলে-অমন আচার? ব্রাহ্মণ সেই জল খেলে! কি 
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“ঁবশবাস নাই, অথচ পূজা, জপ, সন্ধ্যাদি কর্ম করছে,তাতে কিছুই 
হয় না! ক বল?» 

মাঁণ-আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ গঙ্গার ঘাটে নাইতে এসেছে দেখোছ। যত রাজ্যের 
কথা! বিধবা পিসি বলছে_মা, দূর্গা পূজা আম না হ'লে হয় TAT 
গড়া পর্যন্ত! বাটীতে বিয়ে-থাওয়া হালে সব আমায় করতে হবে মা, তবে 
হবে। ফুলশয্যের যোগাড়, খরেরের বাগানাট পর্যন্ত! 

মণি- আজ্ঞে, এদোর বা দোষ কি, কি য়ে থাকে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পুজা হচ্ছে। 
পুজার নৈবেদ্য, চন্দন ঘসা, এই সব হচ্ছে। কিন্তু ঈশ্বরের কথা একট নাই । 
কি ACE হবে,_আজ বাজারে কিছ ভাল পেলে না,_কাল অমুক ব্যঞ্জনাট 
বেশ হয়েছিল! ও ছেলোঁট আমার খুড়তুত ভাই হয়,_হাঁরে তোর সে কর্মাট 
আছে £2-আর আমি কেমন আছ !আমার হরি নাই! এই সব কথা। 

“দেখ দেখি ঠাকুর ঘরে পূজার সময় এই সব রাজ্যের কথাবার্তা ৷” 

মাণ_ আজ্ঞে, বেশীর ভাগই এইরূপ । আপনি যেমন বলেন, ঈশ্বরে যার 
অনুরাগ তার আধক দন Te পূজা-সম্ধ্যা করতে হয়! 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
চিন্ময় রূপ ি_ ব্হ্গজ্ঞানের পর বিজ্ঞান_-ঈশ্বরই বল্তু 


ঠাকুর মাণর সাঁহত নিভৃতে কথা কাঁহতেছেন। 

মাঁণ_ আজ্ঞে, তানই যাঁদ সব হয়েছেন, এরূপ নানা ভাব কেন? 

শ্রীরামকৃ্ণ__বিভূরুপে tela সর্বভূতে আছেন, কিন্তু শান্ত বশেষ। কোন- 
খানে feats কোনখানে আবদ্যা শান্ত. কোনখানে বৌশ শান্তি, কোনখানে 
কম শান্ত। দেখ না, মানুষের ভিতর ঠগ্‌, SAA আছে, আবার বাঘের মত 
ভয়ানক লোকও আছে। আম বাল, ঠগ্‌ নারায়ণ, বাঘ নারায়ণ। 

মাঁণ (সহাস্যে)_আজ্ঞা, তাদের দূর থেকে নমস্কার করতে হয়। বাঘ 
নারায়ণকে কাছে TCA আলিঙ্গন করলে খেয়ে ফেলবে। 

্রীরামকৃষ্*-_তান আর তাঁর শান্তি, ব্রহ্ম আর শান্ত-বই আর কিছুই নাই। 
ভগবতী; Gin ব্ৰহ্মা, Aber বৰহ্মাণী ; তুমি ইন্দ্র, সীতা ইন্দ্রাণী; তুমিই নারায়ণ, 
সীতা লক্ষী; পুরুষ বাচক যা FR, আছে সব তুমি, স্রী-বাচক সব ATT 

মাঁণ_আর চিন্ময় রূপ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ একট: চিন্তা কারতেছেন। আস্তে আস্তে বাঁলতেছেন, “ক 
রকম জান-_ যেমন জলের--এ সব সাধন করলে জানা যায়। 

“তুমি ‘রুপে’ বিশ্বাস কারো । ব্ৰহ্মজ্ঞান হলে তবে অভেদ- ব্রহ্ম আর শান্ত 
অভেদ। যেমন ula আর তার দাহিকা wis! আঁগ্ন ভাবলেই দাহকা শান্ত 
ভবতে হয়, আর দাহকা শান্ত ভাবলেই আঁগ্ন ভাবতে হয়। দগ্ধ আর 
দুগ্ধের ধবলত্ব। জল আর তার হিম «fe! 

“fang ব্রহ্মজ্ঞানের পরও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। যার জ্ঞান আছে, 
বোধ হয়েছে, তার অজ্ঞানও আছে। বাঁশন্ঠ শত পঢত্রশোকে কাতর হলেন। 
লক্ষমণ জিজ্ঞাসা করাতে রাম বললেন, ভাই, জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও, যার আছে 
জ্ঞান, তার আছে অন্ঞান। পায়ে যাঁদ কাঁটা ফোটে, আর একাট আহরণ করে 
সৈই কাঁটাট তুলে দিতে হয়। তারপর দ্বিতীয় কাঁটাটিও ফেলে দেয়।” 

মাঁণ__অজ্ঞান, জ্ঞান দুইই ফেলে দিতে হয়? 

শ্রীরামকৃ্ণ--হাঁ, তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন! 

“দেখ না, যার আলো জ্ঞান আছে, তার অন্ধকার জ্ঞান আছে; যার সখ 
বোধ তাছে তার দুঃখ বোধ আছে; যার পুণ্য বোধ আছে, তার পাপ বোধ 
আছে; যার ভাল বোধ আছে. তার মন্দ বোধ আছে, যার “LTS বোধ আছে, 
তার অশনুচি বোধ আছে, যার আম বোধ আছে, তার তুমি বোধও আছে। 


ey ্রীপ্রীরামকৃ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৩ ৯ই সেপ্টেম্বর 


“বজ্ঞান_কিনা তাঁকে ?াবশেষরূপে জানা । কান্ঠে আছে আঁগ্ন, এই বোধ 
=এই বিশ্বাসের নাম জ্ঞান। সেই আগুনে ভাত রাধা, খাওয়া, খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট 
হওয়ার নাম বিজ্ঞন। ঈশ্বর আছেন এইটি বোধে বোধ, তার নাম জ্ঞান; তাঁর 
সঙ্গে আলাপ, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা- বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে, দাসভাবে, 
মধুরভারে- এরই নাম বিজ্ঞান। জীবজগৎ তান হয়েছেন, এইটি দর্শন করার 
নাম বিজ্ঞান। 

“এক মতে দর্শন হয় নাকে কাকে দর্শন করে। আপাঁনই আপনাকে 
দেখে। কালাপাঁনতে জাহাজ গেলে ফেরে না-আর ফিরে খবর দেয় না।” 

মাঁণ_যেমন আপনি বলেন, মনুমেণ্টের উপরে উঠলে আর নীচের খবর 
থাকে না,_গাড়ি, ঘোড়া, মেম, সাহেব, AU, ঘর, দ্বার, দোকান, আঁফস 
ইত্যাদি। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_আচ্ছা, আজকাল কালাঘরে যাই না, কিছ অপরাধ হবে কি? 
নরেন্দ্র বলতো, ইনি এখনও কালাীঘরে যান। 

মাঁণ_ আজ্ঞা, আপনার নূতন নূতন অবস্থা-আপনার আবার অপরাধ 
কিঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, হৃদের জন্য সেনকে ওরা বলেছিল, ‘হৃদয়ের বড় অসুখ, 
আপনি তার জন্য দুইখান কাপড়, দাঁট জামা আনবেন, আমরা তাকে দেশে . 
(শিওড়ে) পাঠিয়ে দিব।' সেন এনোছল দা টাকা! এ কি বল দৌখ,_ 
এত টাকা! কিন্তু এই দেওয়া! বল না। 

মাণি_আজ্ে, যারা ঈশ্বরকে জানবার জন্য বেড়াচ্ছে, তারা এরূপ করতে 
পারে না;_ যাদের জ্ঞানলাভ উদ্দেশ্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশবরই বস্তু আর সব অবস্তু। 


সপ্তম খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কলিকাতায় নিমন্ত্রণ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
Arye ঈশান মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শভাগমন 


দাঁক্ষণেশ্বরে কালীবাঁড়তে মঙ্গলারীতির মধুর শব্দ শদনা যাইতেছে। সেই 
সঙ্গে প্রভাতী রাগে রসুনচোঁক বাঁজতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গাল্রোখান 
কাঁরয়া মধুর স্বরে নাম কারিতেছেন। ঘরে যে সকল দেবদেবীর IS পটে 
চাত্রত ছিল, এক এক কাঁরয়া প্রণাম করিলেন। পাঁশ্চম ধারের গোল বারান্দায় 
form ভাগীরথী দর্শন কাঁরলেন ও প্রণাম কারলেন। ভন্তেরা কেহ কেহ ওখানে 
আছেন। তাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সমাপণ করিয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া ঠাকুর শ্রীরাম- 
কৃষ্ণকে প্রণাম কারলেন। - 

রাখাল ঠাকুরের সঙ্গে এখানে এখন আছেন। | TSA গত রাত্রে 
আসিয়াছেন। মাঁণ ঠাকুরের কাছে আজ চৌদ্দ দিন আছেন। 
: আজ ব্হস্পাতবার, অগ্রহায়ণ কৃষপক্ষের ত্রয়োদশী তথি, ২৭শে ডিসেম্বর 
৯৮৮৩ খন্টাব্দ। আজ সকাল সকাল ঠাকুর স্নানাঁদ করিয়া কাঁলকাতায় 
আসবার উদ্যোগ কারতেছেন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাণকে ডাকিয়া বাঁললেন, “ঈশানের ওখানে আজ যেতে বলে 
গেছে। বাবূরাম যাবে, তুমিও যাবে আমার সঙ্গে৷” 


মাঁণ যাইবার জন্য প্রস্তৃত হইতে লাগিলেন। 
শতকাল। বেলা ৮টা, নহবতের কাছে গাঁড় আয়া দাঁড়াইল; ঠাকুরকে 


লইয়া যাইবে। চত্ঁ্দকে ফুলগাছ, সম্মুখে ভাগণরথী; দিক সকল প্রসন্ন; 


গায়ের বনাত, বনাতের কানঢাকা টপ ও মসলার থলে সঙ্গ লইয়াছেন, কেন 
না শশতকাল, সন্ধ্যার সময় ঠাকুর গায়ে গরম কাপড় দবেন। 
ঠাকুর সহাস্যবদন; সমস্ত পথ আনন্দ alas কাঁরতে আসতেছেন। 
বেলা ৯টা। গাঁড় কালকাতায় প্রবেশ করিয়া শ্যামবাজার "দয়া ক্রমে CART 
নি plates জারা উপাসনা, মণ ঈশানের বাঁড় জাঁনতেন। 
খায় গাঁড়র মোড় ফ্িরাইয়া ঈশানের বাঁড়র সম্মুখে দাঁড়াইতে বাঁললেন। 
নী ঈশা tiers সাহত সাদরে সহাস্যবদনে ঠাকুরকে অভ 
র বৈঠকখানা ঘরে লইয়া গেলেন। ঠাকুর ভন্তসণ্গে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 


ce * শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__৩য় ভাগ [১৮৮৩, ২৭শে Too 


পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর ঠাকুর ঈশানের প্র শ্রীশের সঙ্গে কথা 
কাঁহতেছেন। শ্রীশ এম্‌-এ, ব-এল পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালাঁত কাঁরতে- 
ছেন। এন্ট্রান্স ও এফ-এ, পরীক্ষায় ইউানিভার্সাটর ফার্ট্ট হইয়াঁছলেন, 
অর্থাৎ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার কারয়াছিলেন। এখন তাঁহার বয়স প্রায় 
ত্রিশ বংসর হইবে। যেমন পাণ্ডিত্য তেমান বিনয়, লোকে দখলে বোধ করে 
ইনি কিছুই জানেন না। হাত জোড় কাঁরয়া শ্রীশ ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন। 
মাঁণ ঠাকুরের কাছে শ্রীশের পাঁরচয় দিলেন ও বাঁললেন, এমন শান্ত প্রকাতির 
লোক দোঁখ নাই। 


[ কর্ম বন্ধনের মহৌষধ ও পাপকর্ম_কর্মযোগ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (শ্রীশের প্রাতি)_তুমি কি কর গা? 

শ্রীশ_ আজ্ঞা, আম আলপুরে বেরচ্চ। ওকালাঁত করাছ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাত)_এমন লোকেরও ওকালাঁত ? (শ্রীশের প্রাত)_ 
আচ্ছা তোমার কিছু জিজ্ঞাসা আছে? 

“সংসারে অনাসন্ত হ'য়ে থাকা কেমন 2 

শ্রীশকিন্তু কাজের গাঁতকে সংসারে অন্যায় কত করতে হয়। কেউ পাপ 
কর্ম করছে, কেউ পণ্য কর্ম। এ সব কি আগেকার কর্মের ফল, তাই করতেই 
হবে? 

ভ্রীরামকৃষ্+-কর্ম কত দিন। যত দিন না তাঁকে লাভ করা যায়। তাঁকে 
লাভ হ'লে সব যায়। তখন পাপ-পুণ্যের পার হয়ে যায়। 

“ফল দেখা [দলে ফুল যায়। ফুল দেখা দেয় ফল হবার জন্য। 

“সন্ধ্যাঁদ কর্ম কত দিন? যত দিন ঈশ্বরের নাম করতে রোমাণ্ আর 
চক্ষে জল না আসে। এ সকল অবস্থা ঈশ্বর লাভের লক্ষণ, ঈশ্বরে শদ্ধা 
BTS লাভের লক্ষণ | 

“তাকে জানলে পাপ-প্যণ্যের পার হয়। 

“প্রসাদ বলে ভুন্তি মযান্ত উভয় মাথায় রেখোছি, 
আম কালা রঙ্গ জেনে মর্ম ধৰ্মাধৰ্ম সব ছেড়োছ। 

“তাঁর দিকে যত asta ততই তানি কর্ম কমিয়ে দিবেন। গৃহস্থের 
বৌ অন্তসত্ব হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে কাজ কামিয়ে দেন। যখন দশ মাস হয়, 


তখন একেবারে কাজ কাঁময়ে দেন। সন্তান লাভ হলে সেইটিকে নিয়েই 
নাড়াচাড়া, সেইটিকে নিয়েই আনন্দ!» 


শ্রীশ_সংসারে থাকতে থাকতে তাঁর দিকে যাওয়া বড় কঠিন। 
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[গৃহস্থ সংসারীকে শিক্ষা-_অভ্যাসযোগ ও নির্জনে সাধন | 
শ্রীরামকৃ্-_কেন £ অভ্যাস-যোগ ? ওদেশে ছদুতোরদের মেয়েরা চি'ড়ে 
ব্যাচে। তারা কত দিক সামলে কাজ করে, শোনো । ist পাট পণ্ড়ছে, 
হাতে ধানগুলি ঠেলে দিচ্ছে আর এক হাতে ছেলেকে কোলে কারে মাই দচ্ছে। 
আবার খদ্দের এসেছে; ঢেশক এঁদকে পড়েছে, আবার খদ্দের সঙ্গে কথাও 
চল্‌ছে। খদ্দেরকে বলছে, ত'হলে তুমি যে কপয়সা ধার আছে, সে ক'পয়সা 
দিয়ে যেও, আর জানিস লয়ে যেও। 

“দেখো,_ছেলেকে মাই দেওয়া, WTP পড়ছে, ধান ঠেলে দেওয়া ও কাঁড়া 
ধান তোলা, আবার খদ্দের সঙ্গে কথা বলা, এক সঙ্গে করছে। এরই নাম 
অভ্যাসযোগ। কিন্তু পনর আনা মন ঢেশকর পাটের দিকে রয়েছে, পাছে হাতে 
পড়ে যায়। আর এক আনায় ছেলেকে মাই দেওয়া আর খদ্দেরের সঙ্গে কথা 
POM! তেমাঁন যারা সংসারে আছে, তাদের পনর আনা মন GACT দেওয়া 
উঁচিত। না দিলে সর্বনাশ-কালের হাতে পড়তে হবে। আর এক আনায় 
অন্যান্য কর্ম কর। 

“জ্ঞানের পর সংসারে থাকা যায়। কিন্তু আগে ত জ্ঞান লাভ করতে হবে। 
সংসার-রূপ জলে মন-রূপ দুধ রাখলে মিশে বাবে, তাই মন-রূপ দুধকে দই 
পেতে নির্জনে মন্থন কারে__মাখন তুলে__সংসার-রুূপ জলে রাখতে হয়। 

“তা হলেই হলো, সাধনের দরকার। প্রথমাবস্থায় নির্জনে থাকা বড় 
দরকার। অশ্ব গাছ যখন চারা থাকে তখন বেড়া দিতে হয়, তা না হলে 
ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে, কিন্তু গড়ি মোটা হ'লে বেড়া খে দেওয়া যায়। 
এমন কি হাত? বেধে দিলেও গাছের fee, হয় না। 

“তাই প্রথমাবস্থায় মাঝে মাঝে নিজনে যেতে হয়। সাধনের দরকার। 
ভাত খাবে; বসে বাসে বলছো, কাঠে GHA আছে, এ আগননে ভাত রাঁধা হয়? 
তা বললে fe ভাত তৈয়ের হয়? আর একখানা কাঠ এনে কাঠে কাঠে ঘসতে 
হয়, তবে আগুন বেরোয়। 

« “সিদ্ধি খেলে নেশা হয়, আনন্দ হয়। খেলে না, কিছুই করলে না, বসে 
বসে বলছো, “সাদ্ধ Fate’ | তা'হলে কি নেশা হয়, আনন্দ হয় ? 


[ঈশ্বর লাভ-_জখবনের উদ্দেশ্য_পরা ও অপরা বিদ্যা_দ;ধ খাওয়া | 


“হাজার লেখা পড়া শেখ, ঈশ্বরে STS না থাকলে, তাঁকে লাভ করবার ইচ্ছা 
না থাকলে-_সব িছে। শুধু পণ্ডিত, বিবেক বৈরাগ্য নাই-তার কামিনী 
কাণ্চনে নজর থাকে। শকুনি খুব Spee উঠে, কিন্তু ভাগারের দিকে নজর। 
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“যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সে-ই 'বদ্যা; আর সব িছে। 

“আচ্ছা, তোমার ঈশ্বর বিষয়ে Te ধারণা 2৮ 

শ্রীশ_ আজ্ঞা, এইটুকু বোধ হয়েছে একজন জ্ঞানময় পুরুষ আছেন, তাঁর 
সৃষ্টি দেখলে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এই একটা কথা বলাছ-_ 
শীতপ্রধান দেশে মাছ ও অন্যান্য জলজন্তু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তাঁর কৌশল। 
যত ঠাণ্ডা পড়ে তত জলের আয়তনের সঙ্কোচ হয়। কিন্তু আশ্চর্য, বরফ হবার 
একটু আগে থেকে জল হালকা হয় ও জলের আয়তন বৃদ্ধি হয়! প.কুরের 
জলে অনায়াসে খুব শীতে মাছ থাকতে পারে। জলের উপারভাগে সমস্ত 
বরফ হয়ে গেছে TY নীচে যেমন জল তেমান জল। যাঁদ খুব ঠাণ্ডা হাওয়া 
বয়, সে হাওয়া বরফের উপর লাগে। নীচের জল গরম থাকে । 

শ্রীরামকৃফ_ঁতনি আছেন, জগৎ দেখলে বোঝা যায়। কিন্তু তাঁর 'বিষয়ে 
- শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের 
কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে ত আনন্দ 
হবে, খেলে তবে ত বল. হবে, লোক হৃষ্টপুষ্ট হবে। ভগবানকে দর্শন করলে 
তবে ত শান্ত হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবেই ত আনন্দ লাভ হবে, 
শান্তি বাড়বে। 


[Fae বা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা সময়সাপেক্ষ] 


শ্রীশ_তাঁকে ডাকবার অবসর পাওয়া যায় না। 

* শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_তা বটে; সময় না হ'লে fee, হয় না। একাঁট 
ছেলে শুতে যাবার সময় মাকে বলোছল, মা আমার যখন হাগা পাবে আমাকে 
তুলিও। মা বললেন, বাবা, হাগাতেই তোমাকে তোলাবে, আমায় তুলতে 
হবে না। 
“যাকে যা দেবার তাঁর সব ঠিক করা আছে। সরার মাপে শাশুড়ী 
বৌদের ভাত দিত। তাতে fee ভাত কম হ'তো। একদিন সরাখাঁন 
ভেঙ্গে যাওয়াতে বৌরা আহনাদ করছিল। তখন শাশুড়ী বললেন 'নাচ কোঁদ 
বৌমা, আমার হাতের আট্‌কেল (আন্দাজ) আছে!’ 


[আমমোস্তারি বা বকলমা দাও] 


শ্রোশের প্রতি)“ক করবে? তাঁর পদে সব সমর্পণ কর; তাঁকে 
আমমোক্তার দাও। [তিনি যা ভাল হয় করুন। বড়লোকের উপর যাঁদ ভার 
দেওয়া যায়, সে লোক কখনও মন্দ করবে না। 

“সাধনার প্ররোজন বটে; কিন্তু দু'রকম সাধক আছে ;_এক রকম সাধকের 
বানরের ছার স্বভাব আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের 


ঈশানের বাঁড়__ভন্তসণ্গে নিমন্দ্রণে আগমন ৬৯ 


ছা নিজে যো সো করে মাকে আঁকাঁড়য়ে ধরে! সেইরূপ কোন কোন সাধক 
মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে, এত তপস্যা করতে হবে, 
তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা করে ভগবানকে 
ধরতে যায়। 

'শবড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল 
{মউ মিউ ক'রে ডাকে! মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর কখনও 
ছাদের উপর কাঠের আড়ালে, রেখে দিচ্ছে; মা তাকে মুখে ক'রে এখানে ওখানে 
লয়ে রাখে, সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন কোন সাধক জে 
IIS ক'রে কোন সাধন করতে পারে না,_এত জপ করবো, এত ধ্যান করবে৷ 
ইত্যাঁদ। সে কেবল ব্যাকুল হ'য়ে কেদে কে'দে তাঁকে ডাকে । {তান তাঁর 
কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।” 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 


বেলা হইয়াছে, গহস্বামী অন্নব্যঞ্জন করাইয়া ঠাকুরকে খাওয়াইবেন। তাই 
বড় ব্যস্ত । তান ভিতরে বাঁড়তে গিয়েছেন, খাবার উদ্যোগ ও তত্ত্বাবধান 
কারতেছেন। 

বেলা হইয়াছে, তাই ঠাকুর ব্যস্ত হইয়াছেন। তান ঘরের ভিতর একট, 
পাদচারণ কাঁরতেছেন। কিন্তু সহাস্যবদন। কেশব কীর্তীনয়ার সঙ্গে মাঝে 
মাঝে কথা কাঁহতেছেন। 

[ ঈশ্বর কত্তণ_অথচ কর্মের জন্য জীবের দা়ত্ব_'esponsibility | 

কেশব কণর্তনীয়া_তা তানই ‘করণ’ 'কারণ'। দুর্ষোধন বলোছিলেন, 
য়া হষাঁকেশ হাঁদাস্থিতেন যথা নিযুক্োহস্মি তথা করোমি 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_হাঁ, তিনি সব করাচ্ছেন বটে; তাঁনই কর্তা, মানদ্ষ 
যন্তের স্বরূপ। 

“আবার এও ঠিক যে কর্মফল আছেই আছে। লঙ্কামারচ খেলেই পেট 
Galen করবে; তিনিই ব'লে দিয়েছেন যে, খেলে পেট জলা করবে। পাপ 
করলেই তার ফলাটি পেতে হবে 

“যে ate {সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে কিন্তু পাপ 
করতে পারে না। সাধা-লোকের বেতালে পা পড়ে না! যার সাধা গলা, তার 
WRG সা, রে, গা, মাই এসে পড়ে৷” 

অন্ন প্রস্তুত। ঠাকুর ভন্তদের সঙ্গে ভিতরে বাঁড়তে গেলেন ও আসন 


৬২ ্রীত্রীরামকৃষ্কথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৩, ২৭শে ডিসেম্বর 


গ্রহণ কারলেন। ব্রাহ্মণের বাড়ি ব্যঞ্জনাদ অনেক রকম হইয়াঁছল, আর 
নানাবিধ উপাদেয় িষ্টান্নাদ আয়োজন হইয়াছল। 

বেলা ৩টা বাঁজয়াছে। আহারান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশানের বৈঠকখানায় 
আসিয়া বাঁসয়াছেন। কাছে শ্রীশ ও মাষ্টার বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর শ্রীশের 
সঙ্গে আবার কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তোমার {ক ভাব? সোহহং না সেবা-সেবক ? 


[ গৃহদ্থের জ্ঞানযোগ না ভক্তিযোগ 2 | 


“সংসারীর পক্ষে সেব্-সেবক ভাব খুব ভাল। সব করা যাচ্ছে, 
সে-অবস্থায় ‘আমিই সেই' এ ভাব কেমন ক'রে আসে । যে বলে আমিই সেই, 
তার পক্ষে জগৎ স্বপ্নবৎ, তার নিজের দেহ-মনও স্বপ্নবৎ তার আটা পর্যন্ত 
FPA, কাজে কাজেই সংসারের কাজ সে করতে পারে না। তাই সেবক-ভাব, 
দাস-ভাব খুব ভালো | 

“হনুমানের দাস-ভাব Tet! রামকে হনুমান বলোছলেন, ‘রাম, কখন 
ভাবি তুমি পূর্ণ আমি অংশ; তুমি প্রভূ, আমি দাস; আর যখন তত্বৃজ্ঞান হয়, 
তখন দেখ তুমিই আম, আমিই তুমি৷ 

“তত্বজ্ঞানের সময় সোহহং হতে পারে, কিন্তু সে দুরের কথা।” 

শ্রীশ_আজ্ঞে হাঁ, দাস-ভাবে মানুষ নিশ্চিন্ত হয়। প্রভুর উপর সকলই 
নিভর। যেমন কুকুর ভারী প্রভুভন্ত, তাই প্রভুর উপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত 
হ'য়ে থাকে! 


[যান সাকার তিনিই নিরাকার-_নাম মাহাত্ম্য ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ আচ্ছা, তোমার সাকার না নিরাকার ভাল লাগে? fe জান 


িনিই নিরাকার, [তাঁনই সাকার। ভন্তের চক্ষে [তানি সাকাররূপে দর্শন দেন। 


& 


যেমন অনন্ত SA | মহাসমদদ্র। কুল কিনারা নাই, সেই জলের কোন কোন 
স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভান্তি-হমে 
সাকার রূপ দর্শন হয়। আবার যেমন সূর্য উঠলে বরফ গলে যায়_যেমন জল 
তেমাঁন জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞান-পথ-_বিচার-পথ-দিয়ে গেলে সাকাররূপে 
আর দেখা বায় না; আবার সব নিরাকার। জ্ঞানসূর্য উদয় হওয়াতে সাকার 
বরফ গলে গেল। 

সন্ধ্যা হয় হয়, ঠাকুর গাত্রোখান কারয়াছেন; এইবার দাঁক্ষিণেশ্বরে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরবেন। বৈঠকখানা ঘরের দাঁক্ষণে যে রক আছে তাহারই উপর 
দাঁড়াইয়া ঠাকুর ঈশানের সহিত কথা কহিতেছেন। সেইখানে একজন 


টি Tr 


a oe 


ধর্মদমন্বয়_ঈশবরকোটির অপরাধ হয় না ৬৩ 


বলিতেছেন যে, ভগবানের নাম নিলেই যে সকল সময় ফল হবে, এমন ত দেখা 

যায় না। 

ঈশান বললেন, সে কি! অশ্বথের বীজ অত ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু উহারই 

[ভিতরে বড় বড় গাছ আছে! দেরিতে সে গাছ দেখা যায়। 
শ্ৰীরামকৃষ্ণ_হাঁ হাঁ, দৌরতে ফল হয়। 


[ঈশান নাঁলপ্ত সংসারী_পরমহংস অবস্থা | 


ঈশানের বাঁড়, ঈশানের *বশুর “ক্ষেত্রনাথ চাটুয্যের বাড়ির পূবর্গায়ে। 
দুই বাঁড়র মধ্যে আনাগোনার পথ আছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাঁড়র ফটকে 
ঠাকুর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঈশান সবান্ধবে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে 
আসয়াছেন। 

ঠাকুর ঈশানকে বাঁলতেছেন, “তুমি যে সংসারে আছ, ঠিক পাঁকাল মাছের 
মত। পদকুরের পাঁকে সে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। 

“এই মায়ার সংসারে বিদ্যা অবিদ্যা TAZ আছে। পরমহংস কাকে বাল 
যান হাঁসের মত দুধে-জলে একসঙ্গে থাকলেও জলি ছেড়ে দুধাট নিতে 
পারেন। 'প*পড়ের ন্যায় বালতে চিনিতে একসঙ্গে থাকলেও বাল ছেড়ে 
চানটকু গ্রহণ করতে পারেন।” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়__ঈশবরকোটির অপরাধ হয় না 


সন্ধ্যা হইয়াছে। ws শ্রীষ্যন্ত রামচন্দ্র দত্তের বাঁড়তে ঠাকুর আঁসিয়াছেন। 
এখান হইতে তবে দাক্ষিণেশ্বরে যাইবেন। 

রামের বৈঠকখানা ঘরটি আলো করিয়া ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। 
Shes মহেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গোস্বামীর বাড়ি এ 
plese ঠাকুর তাঁহাকে ভালবাসেন। তান রামের বাঁড়তে এলেই 

না আসিয়া প্রায়ই দেখা করেন। 

ঠিক শীরামকৃফ-_বৈফব শান্ত সকলেরই পেণীছিবার স্থান এক) তবে পথ আলাদা। 
ঠিক বৈফবেরা শান্তর নিন্দা করে না। 

গোস্বামী সেহাস্যে)_হরপার্বতী আমাদের বাপ মা। 

(সহাস্যে_Thank you ; ‘বাপ Av | 

গোস্বামী-তা ছাড়া কারুকে নিন্দা করা, বিশেষতঃ বৈষবের নিন্দা করায় 


৬৪ ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__৩য় ভাগ [ ১৮৮৩, ২৭শে ডসেন্বর 


অপরাধ হয়। বৈষ্ণবাপরাধ। সব অপরাধের মাফ আছে, বৈষ্ণবাপরাধের মাফ 
নাই। 

ভ্রীরামকৃ্-অপরাধ সকলের হয় না। ইঈশবরকোটির অপরাধ হয় না। 
যেমন চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতারের। 
« “ছেলে যাঁদ বাপকে ধরে আলের উপর THe চলে, তা হলে বরং খানায় 
পড়তে পারে। কিন্তু বাপ যাঁদ ছেলের হাত ধরে, সে ছেলে কখনও পড়ে না। 


“শোনো, আম মার কাছে শুদ্ধা ele চেয়োছলাম। মাকে বলোছলাম, 
এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমায় শুদ্ধা Sis দাও। এই 
লও তোমার শাচ, এই লও তোমার অশুচি; আমায় শদুদ্ধা ভান্ত দাও। মা 
এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পণ্য; আমায় শুদ্ধা STS দাও ৷” 

গোস্বামী_আজ্ছে হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সব মতকে নমস্কার করবে, তবে “sid আছে নিষ্ঠা ভান্ত। 
সবাইকে প্রণাম করবে বটে, কিন্তু একটিরু. উপরে প্রাণ ঢালা ভালবাসার নাম 
নিষ্ঠা 

“রাম রূপ বই আর কোনও রুপ হনুমানের ভাল লাগ্‌তো না। 

“গোপীদের এত নিষ্ঠা যে, তারা দ্বারকার পাগাঁড়বাঁধা শ্রীকৃষকে দেখতে 
চাইলে না। 

“পত্নী, দেওর, ভাশর ইত্যাদিকে পা ধোয়ার জল আসনাদর দ্বারা সেবা 
করে, কিন্তু পাঁতকে যেরূপ সেবা করে, সেরূপ সেবা আর কাহাকেও করে AT! 
পাঁতর সঙ্গে সম্বন্ধ আলাদা ৷” 

রাম ঠাকুরকে কিছু সিষ্টান্নাদ দিয়া পুজা কাঁরলেন। 

ঠাকুর এইবার দক্ষিণেশ্বরে যাত্রা কীরবেন। মাঁণর কাছ থেকে গায়ের 
বনাত ও ট্যাপ লইয়া পাঁরলেন। বনাতের কানঢাকা ট্যাপ । ঠাকুর ভন্তসঙ্গে 
গাঁড়তে উাঠলেন। রামাদি ভন্তেরা তাঁহাকে তুলিয়া ?দদতেছেন। atte 
গাঁড়তে উঠিলেন, দাঁক্ষণে*বরে ফিরিয়া যাইবেন। 


শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 


(a) 
জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার । শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন_-১৮৮২ ফেব্রুয়ারী | 
শ্রীঠাকুরের সঙ্গে-১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগষ্ট | শ্রশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও 
গস্পেল অভ্‌ শ্রীরামকৃক-এর লেখক দেহত্যাগ ১৯৩২, gh জুন। ১৩৩৯, 
২১শে জ্যেষ্ঠ শনিবার, ফলহারণী অমাবস্যা foie | 


eee 


অস্টম খণ্ড 
দক্ষিণেত্বর-অল্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দাঁক্ষণেশ্বর-মন্দিরে নয়েন্দ্রাদ ভক্তসঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালমন্দিরে সেই পূ্বপাঁরাচত ঘরে ছোট খাটাটিতে বসিয়া 
গান শবানতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত ব্রৈলোক্য সান্যাল গান কারতেছেন। 
আজ রাঁববার, ২০শে ফাঙ্গুন; শুক্লা পণ্চমী তিথি; ১২৯০ সাল। 
ইংরাজীর ২রা মার্চ ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ। মেজেতে ভন্তেরা বাঁসয়া আছেন ও গান 
ত ছল কারন, সরে (সর) মাষ্টার, ব্রৈলোক্য প্রভাতি অনেকে বাসিয়া 
[| 
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের পিতা বড় আদালতে উাঁকল ছিলেন; তাঁহার পরলোক 
প্রাপ্ত হওয়াতে পাঁরবারবর্গ বড়ই কণ্টে পাঁড়য়াছেন। এমন ক মাঝে মাঝে 
খাইবার কিছু থাকে না। নরেন্দ্র এই সকল ভাবনায় অত কম্টে আছেন। 
শরীর, হাত ভাঙ্গা অবাধ, এখনও ভাল হয় নাই। হাতে অনেক 
দিন বার (Bar) দয়া রাখা হইয়াছল। 
মা'র গান গাইতেছেন। গানে বাঁলতেছেন, মা তোমার কোলে 
নিয়ে অঞ্চলে ঢেকে আমায় বূকে ক'রে রাখ 


তোর কোলে ল.কায়ে থাকি (মা)। 
চেয়ে চেয়ে মুখপানে মা মা মা বলে ডাঁক। 
ডুবে চদানন্দরসে, মহাযোগ নিদ্রাবশে, 
দোখ রূপ অনিমেষে, নয়নে নয়নে রাখি। 
দেখে শুনে ভয় ক'রে প্রাণ কেদে ওঠে ডরে, 
রাখ আমায় বুকে ধরে, স্নেহে অঞ্চলে OTS (মা)। 
ঠাকুর শুনিতে শুনতে প্রেমাশ; বিসর্জন কারতেছেন। আর বালিতেছেন, 
মাহা! কি ভাব! 
GI আবার গাঁহতেছেন__ 


(লোফা ) 
লজ্জা নিবারণ হার আমার। 


(দেখো দেখো হে--যেন--মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়)। 
৩য়__& 


৬৬ শরীত্ীরামকষকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ২রা মার্চ 


ভকতের মান, ওহে ভগবান, তুমি বিনা কে রাখবে আর। 
তুমি প্রাণপতি প্রাণাধার, আম চিরক্রীত দাস তোমার! 
(দেখো দেখো দেখো হে)। 


(বড় দশকশা ) 
তুরা পদ সার কাঁর, জাতি কুল পাঁরহার, লাজ ভয়ে দন জলাঞ্জাল 
(এখন কোথা বা যাই হে পথের পাঁথক হ'য়ে); 
আব হাম তোর লাগ, হইনু কলঙ্কভাগা, 
গঞ্জে লোকে কত মন্দ বাঁল। (কত নিন্দা করে হে,) 
(তোমায় ভালবাসি বলে) (ঘরে পরে গঞ্জনা হে) 
সরম ভরম মোর, অবাহ* সকল তোর, রাখ বা না রাখ তব দায় 
(দাসের মানে তোমার মান হার), 
তুমি হে হৃদয় স্বামী, তব মানে মানী আমি, কর নাথ যেন্উ তুহে ভায়। 


(ছোট TTT ) 


ঘরের বাহির করি, মজাইলে যাঁদ হার, দেও তবে শ্রীচরণে স্থান, 
(চির দিনের মত) অনহুদিন প্রেমবধু, পিয়াও পরাণ ব'ধু, 
প্রেমদাসে কর পাঁরত্রাণ। 
ঠাকুর আবার wa, বিসর্জন কারতে কাঁরতে মেজেতে আ'সয়া 
বসিলেন। আর রামগ্রসাদের ভাবে গাহিতেছেন__ 
‘যশ অপযশ কুরস ASA সকল রস তোমার। 
(ওমা) রসে থেকে রসভঙ্গ কেন রসেশ্বরী ॥ 
ঠাকুর Caries বলিতেছেন, আহা! তোমার ক গান! তোমার গান 
Qe. ঠিক্‌। যে সমুদ্রে গিয়োছল সেই সমুদ্রের জল এনে দেখায়। 
ত্ৰৈলোক্য আবার মান গাইতেছেন__ 


(হার) আপনি নাচ, আপনি গাও, আপন বাজাও তালে তালে, 
মানব ত' সাক্ষীগোপাল মিছে আমার আমার বলে। 
দেবতা হ'তে পারে, যদি তোমার পথে চলে। 
দেহ যন্ত্রে তুমি যন্তী, আত্মরথে তুমি রী, 
জীব কেবল পাপের ভাগী, নিজ স্বাধীনতার ফলে। 
সবশিঃলাধার তুমি, প্রাণের প্রাণ হৃদয় FATA, 
অসাধুকে সাধু কর, তুমি নিজ প.ণ্যবলে। 


দক্ষিণেশবর-মান্দরে- নরেন্দ্র, ত্রৈলোক্য প্রভাতি ভন্তসণ্গে ৬৭ 


[ The Absolute identical with the phenomenal world— 
নিত্যললা যোগ- পূর্ণজ্ঞান বা বিজ্ঞন] 


গান সমাপ্ত হইল। ঠাকুর এইবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রৈলোক্য ও অন্যান্য ভক্তদের প্রাত)_হারই সেব্য, হারই সেবক, 
_এই ভাবাট পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথমে নৌত নৌত ক'রে হাঁরই সত্য আর 
সব মিথ্যা বলে বোধ হয়। তারপরে সেই দ্যাখে যে, হারই এই সব হয়েছেন 
-ঈশ্বরই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন। অন্লোম হ'য়ে তার পর 
বিলোম। এইটি পুরাণের মত। যেমন একটি বেলের ভিতর শাঁস, বীজ 
আর খোলা আছে। খোলা বীজ ফেলে দলে শাঁসটুকু পাওয়া বায়, কিন্তু 
বেলাটি কত ওজনে ছল জানতে গেলে, খোলা বাঁজ বাদ দিলে চলবে না। 
তাই জীব জগৎকে ছেড়ে প্রথমে সাঁচ্চদানন্দে পেশছাতে হয়; তারপর সাঁচ্চদা- 
নন্দকে লাভ ক'রে দ্যাখে যে তানই এই সব জীব, জগৎ হয়েছেন। শাঁস যে 
বস্তুর, বীজ ও খোলা সেই বস্তু থেকেই হয়েছে-যেমন ঘোলোর মাখন, 
মাখনোর ঘোল। 

“তবে কেউ বলতে পারে, সাচ্চদানন্দ এত শন্ত হ'ল কেমন ক'রে-এই জগৎ 
টিপলে খুব কঠিন বোধ হয়। তার উত্তর এই, যে শোণিত শুক এত তরল 
জনিস,_কিন্তু তাই থেকে এত বড় জীব-_ মানুষ তৈয়ারী হচ্ছে! তাঁহ'তে 
সবই হতে পারে। 

“একবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দে পৌছে তারপর নেমে এসে এই সব দ্যাথা। 


[সংসার ঈশ্বর ছাড়া নয়_-যোগণী ও ভন্তের প্রভেদ] 


“ীতাঁনই সব হয়েছেন। সংসার fee; তিনি ছাড়া নয়। গরুর কাছে 
বেদ পড়ে রামচন্দরের বৈরাগ্য হলো। তান বললেন, সংসার যাঁদ স্বগ্নবৎ তবে 
সংসার ত্যাগ করাই ভাল। দশরথের বড় ভয় হ'লো। তানি রামকে বুঝাতে 
গত, বশিষ্ঠকে পাঠিয়ে দিলেন। বাঁশষ্ঠ বললেন, রাম, তুমি সংসার ত্যাগ 
করবে কেন বলছো? তুমি আমায় বুঝিয়ে দাও যে, সংসার ঈশ্বর ছাড়া। 
যাঁদ তুম বুঝিয়ে দিতে পার ঈশ্বর থেকে সংসার হয় নাই তাহ'লে তুমি ত্যাগ 
করতে পার। রাম তখন চুপ ক'রে রইলেন,_কোনো উত্তর দিতে পারলেন না। 
থেকে শব তত শেষে আকাশতত্বে লয় হয়। আবার aida সময় আকাশতত্ত 

মহততত্ব, ARTY থেকে অহঙ্কার, এই সব ক্রমে কমে সৃষ্ট হয়েছে। 


SG, বলোম। SE সবই লয়। SE অখণ্ড সাঁচ্চদানন্দকেও লয়, আবার 
জীব জগবকেও লয়। 


৬৮ সরীশ্রীরামকৃষকথামৃভ--৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ইরা মার্চ 


“যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে পরমাত্মাতে পেশছে আর ফেরে না। 
সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়। 

“একট; র ভিতরে যে ঈশ্বরকে দ্যাখে তার নাম খণ্ডজ্ঞানী-সে মনে করে 
যে, তার ওদিকে আর তিনি নাই! 

“ভন্ত তিন শ্রেণীর। অধম Se বলে ' ঈশ্বর, অর্থাৎ আকাশের দিকে 
সে দেখিয়ে দেয়। মধ্যম ভন্ত বলে যে, তিনি হৃদয়ের মধ্যে অক্তর্যামীরূপে 
আছেন। আর উত্তম ভক্ত বলে যে, তাঁন এই সব হয়েছেন,_যা কিছু দেখাছ 
সবই তাঁর এক একটি রুূপ। নরেন্দ্র আগে ঠাট্টা করতো আর বলতো, “তাঁনই 
সব হয়েছেন,_তা হ'লে ঈশ্বর ঘাট, ঈশ্বর বাঁটি। (সকলের হাস্য)। 


[ঈশ্বর দর্শনে সংশয় ঘায়_ কর্মত্যাগ হুয়_বিরাট শিব] 


* “তাঁকে কিন্তু দর্শন করলে সব সংশয় চলে যায়। শুনা এক, দ্যাথা এক৷ 
শদনলে ষোলো আনা বিশ্বাস হয় না। সাক্ষাৎকার হ'লে আর বিশ্বাসের ছু 
বাকী থাকে না। 

“ঈশ্বর দর্শন করলে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার এ রকমে পূজা উঠে গেল। 
কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়, কোষা-কুঁষি, 
বেদী, ঘরের চৌকাঠ-সব চিন্ময়! মানুষ, জীব, জন্তু,_সব চিন্ময় । তখন 
উন্মত্তের ন্যায় চতর্দকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম !-যা দেখি তাই পূজা 
করি! 

“একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখয়ে 
দিলে, এই বিরাট ম্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হ'লো। ফুল 


তুলাছ হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের mesial যেন এক একটা ফলের 
তোড়া I” 


[কাব্যরস ও ঈশ্বর দর্শনের প্রভেদ-_“ন কবিতাং বা জগদীশ] 
তৈলোক্য-_আহা, ঈশ্বরের রচনা fe স্যন্দর। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-না গো, ঠিক দপ্‌ করে দেখিয়ে দলে! হিসেব ক'রে নয়। 
দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি তোড়া, সেই feat 
মার্তর উপর শোভা করছে। সেই দন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। 
মানদ্ষকেও আমি ঠিক সেইর্‌প দৌখ। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে 
হেলে-দলে বেড়াচ্ছেন,_যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাস্‌ছে,_বালিশটা 


এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঢেউ লেখে একবার উচু হচ্ছে 
আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে। 


দাঁক্ষণেশ্বর-সাঁন্দরে-_নরেন্দর, ব্রৈলোক্য প্রভৃতি ভন্তসঞ্গে ৬৯ 


[ঠাকুরের শরণর ধারণ কেন- ঠাকুরের সাধ ] 


“শরীরটা দুশদনের জন্য, তানই সত্য, শরীর এই আছে, এই ARI 
অনেক দিন হ’লো যখন পেটের ব্যামোতে বড় GATS, হৃদে বল্‌লে--মাকে এক- 
বার বল না,_যাতে আরাম হয়। আমার রোগের জন্য বলতে লজ্জা হ'লো। 
VT, মা সোসাইাটিতে (Asiatic Society) মানুষের হাড় (Skeleton) 
দেখেছিলাম, তার Tre জুরে জুরে মানুষের আকৃতি, মা! এ রকম ক'রে 
শরীরটা একট; “TS ক'রে দাও, তা হ'লে তোমার নাম গুণকীর্তন করবো। 
« “বাঁচবার ইচ্ছা কেন? রাবণ বধের পর রাম লক্ষ্মণ লঙকায় প্রবেশ 
করলেন, রাবণের বাটীতে গিয়ে দেখেন, রাবণের মা নিকষা পালয়ে যাচ্ছে। 
লক্ষ্মণ আশ্চর্য হয়ে বললেন, রাম, নিকষার সবংশ নাশ হ’লো OT, প্রাণের 
উপর এত টান। [নিকষাকে কাছে ডাঁকয়ে রাম বল্লেন, তোমার ভয় নাই, 
তাঁম কেন পালাচ্ছিলে ? কষা বললে, রাম! আমি সেজন্য পালাই নাই, 
বেচে ছিলাম ব'লে তোমার এত লীলা দেখতে পেলাম-_যাঁদ আরও বাঁচ তো 
আরও কত লীলা দেখতে পাব! তাই বাঁচবার সাধ। 

“বাসনা না থাকলে শরীর ধারণ হয় AT 
* সেহাস্যে) “আমার একাট-আধাঁট সাধ ছিল। বলোছলাম মা, কামনী- 
POT ত্যাগীর সঙ্গ দাও ; আর বলোছলাম, তোর জ্ঞানী ও ভন্তের সঙ্গ করবো, 
তাই একট; শান্ত দে যাতে হাঁটতে পাঁর,_এখানে ওখানে যেতে পাঁর। তা 
হাটবার শান্ত দলে না কিন্তু!” 

ত্ৰৈলোক্য (সহাস্যে)--সাধ দি িটেছে? 

(সহাস্যে)_একটু বাকী আছে। (সকলের হাস্য)। 

“শরীরটা দুশদনের জন্য। হাত যখন TOUS গেল, মাকে বলল, মা 
বড় লাগছে" তখন দেখিয়ে দিলে গাঁড় আর তার ইপ্জিনীয়ার। গাঁড়র একটা- 
আধা Sa; আলগা হয়ে গেছে। ইঙ্জনীয়ার যের্‌প গাঁড় চালাচ্ছে গাঁড় 
সেইরপ চলছে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই। 
তবে দেহের aR কার কেন? ঈশ্বরকে য়ে সম্ভোগ করবো; তাঁর নাম 
*ণ গাইবো, তাঁর জ্ঞানী ভক্ত দেখে দেখে বেড়াবো।” 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
নরেন্দ্রাদ সঙ্গে নরেন্দ্রের সঃখ-দঃখ_দেহের সুখ-দুখ 


নরেন্দ্র মেজের উপর সম্মুখে বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (CATH ও ভভ্তদের প্রাত)_দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। দেখ 
না, নরেন্দ্র_বাপ মারা গেছে, বাঁড়তে বড় কষ্ট ; কোনো উপায় হচ্ছে না। 
{তান কখনও সুখে রাখেন কখনও দুখে | 

ব্ৰৈলোক্য_আনজ্ঞে, ঈশ্বরের নেরেন্দ্রের উপর) দয়া হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে_আর কখন হবে! কাশীতে অন্নপূর্ণার বাঁড় কেউ 
অভুন্ত থাকে না বটে ;_কিন্তু কার কারু সন্ধ্যা পর্যন্ত ব'সে থাকতে হয়। 

“হৃদে শম্ভু মল্লিককে বলোছল, আমায় কিছ টাকা দাও। শম্ভু মাল্পকের 
ইংরাজী মত, সে বললে, তোমায় কেন টাকা দিতে যাব? তুমি খেটে খেতে 
পার, তুমি যা হ’ক কিছ রোজগার কর্‌ছো। তবে AA গরীব হয় সে এক 
কথা, কি কানা, খোঁড়া পঙ্গু; এদের দিলে কাজ হয়। তখন ACH বললে, 
মহাশয় ! আপাঁন উঁটি বলবেন না। আমার টাকায় কাজ নাই। ঈশ্বর করুন 
যেন আমায় কানা খোঁড়া আত দারদ্দীর, এ সব না হতে হয়। আপনারও 
দিয়ে কাজ নাই, আমারও নিয়ে কাজ নাই। 


[নরেন্দ্র ও নাস্তিক মত-_ঈশ্বরের কার্য ও ভাঁজ্মদেব] 


ঈশ্বর নরেন্দ্রকে কেন এখনও দয়া করছেন না ঠাকুর যেন অভিমান ক'রে 
এই কথা বলছেন। ঠাকুর নরেন্দ্রে- দিকে এক একবার সস্নেহ wi 
করিতেছেন। 

নরেন্দ্র আম নাস্তিক মত পড়াছ। 

শ্রীরামকৃষ্+-দুটো আছে, আস্ত আর নাস্তি, আঁস্তটাই নাও না কেন? 

সংরেন্দ্র ঈশ্বর তো ন্যায়পরায়ণ, তান তো ভন্তকে দেখবেন। 

শ্রীরামকৃং-_আইনে (শাস্ত্রে) আছে, পূর্বজন্মে যারা দান-টান করে তাদেরই 
ধন হয়! তবে কি জান? এ সংসার তাঁর মায়া, মায়ার কাজের ভিতর অনেক 
গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না! 

“ঈশ্বরের কার্য কিছ? বুঝা যায় না। ভাম্মদেব শরশয্যার শুয়ে ; পান্ডবেরা 
দেখতে এসেছেন। সঙ্গে FRI এসে খানিকক্ষণ পরে দেখেন, ভীঁম্মদেব 
কাঁদছেন। পাণ্ডবেরা কৃষ্ণকে বললেন, কৃষ্ণ {ক আশ্চর্য! পিতামহ BPA 
একজন বসু; এর মতন জ্ঞানী দেখা যায় না; ইনিও মৃত্যুর সময় মায়াতে 


দাক্ষিণেশ্বর-সান্দরে- নরেন্দ্র, ত্ৰৈলোক্য প্রভাতি ভক্তসঙ্গে ৭১ 


কাঁদছেন! কৃষ্ণ বললেন, ভীম্ম সে জন্য কাঁদছেন না। ওকে জিজ্ঞাসা কর 
দোখ। জিজ্ঞাসা করাতে SIT বললেন, কৃষ্ণ! ঈশ্বরের কার্য কিছু বুঝতে 
পারলাম না! আমি এই জন্য কাঁদাছ যে সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাৎ নারায়ণ ফিরছেন 
faery পাণ্ডবদের বিপদের শেষ নাই! এই কথা যখন ভাবি, দেখ যে তাঁর 
কার্য কিছুই বোঝবার যো নাই! 


Dd আত্মা একমাত্র BATTS | 


“আমায় [তান দোখয়োছলেন, পরমাত্মা, যাঁকে বেদে শহদ্ধ আত্মা বলে, 
[তানই কেবল একমাত্র অটল সমেরদবৎ নির্লিপ্ত, আর AAT অতীত। 
তাঁর মায়ার কার্যে অনেক গোলমাল ; এটির পর ওটি, এটি থেকে উট হবে, 
এ সব বলবার যো নাই।» 

সুরেন্দ্র (ALI) ASA দান-টান করলে তবে ধন হয়, তা হ'লে ত 

শ্রীরামকৃ্ণ-_বার টাকা আছে তার দেওয়া Siow! (ত্রৈলোক্যের প্রতি) 
জয়গোপাল সেনের টাকা আছে তার দান করা Siow! ও যে করে না সেটা 
নিন্দার কথা । এক একজন টাকা থাকলেও হিসেবী (কৃপণ)হয় টাকা যে 
কৈ ভোগ করবে তার ঠিক নাই! . 

‘aim জয়গোপাল এসোঁছল। গাঁড় করে আসে। গাঁড়তে ভাঙ্গা 
লণ্ঠন ;-__ভাগাড়ের ফেরত ঘোড়া ;_মোঁডকেল কলেজের হাসপাতাল ফেরত 
দ্বারবান;_আর এখানের জন্য নিয়ে এল দুই পচা ডালম।” (সকলের হাস্য)। 

সরেন্দ্ব-জয়গোপালবাব্ ব্রাঙ্গসমাজের। এখন' ব্দাঝ কেশববাব্দর ব্রাহ্ম 
সমাজে সেরূপ লোক নাই। জয় গোস্বামী, ?িবনাথ ও আর আর বাবুরা 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ করেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_গোবিন্দ অধিকারী যাত্রার দলে ভাল লোক রাখত 
গা ;_ভাগ দিতে হবে ব'লে। (সকলের হাস্য)। 

_ “কেশবের শিষ্য একজনকে সোঁদন দেখলাম। কেশবের বাঁড়তে থয়েটার 
ইাচ্ছল। দেখলাম, সে ছেলে কোলে ক'রে নাচছে! আবার শুনলাম লেকচার 
দৈয়। নিজেকে কে শিক্ষা দেয় তার ঠিক নাই!” 

ত্ৰৈলোক্য গাঁহতেছেন,_চদানন্দ সিম্ধ্যনীরে প্রেমানন্দের লহরটি। 

গান সমাপ্ত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ ্রিলোক্যকে বলিতেছেন, এ গানটা গাও ত 
গা,_আমায় দে মা পাগল ক'রে। 


নবম খণ্ড 


শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশ্বরে পাণ্ডত শশধরাঁদ ভন্তসঙ্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
কালা ব্র্গ_ ব্রচ্গ ও শান্ত অভেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে তাঁর সেই পূর্বপাঁরাচত ঘরে মেজেতে বাঁসয়া আছেন, 
কাছে পণ্ডিত শশধর। মেজেতে মাদুর পাতা_তাহার উপর ঠাকুর, পাঁণ্ডত 
শশধর, এবং কয়েকটি SE বাঁসয়াছেন। কতকগুলি ভন্ত মাটির উপরেই বাঁসয়া 
আছেন। সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হাঁরশ, লাট, হাজরা, মাঁণ মাল্লক প্রভাত 
ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। ঠাকুর পাণ্ডত পদ্মলোচনের কথা কাহিতেছেন। 
পদ্মলোচন বর্ধমানের রাজার সভাপাণ্ডত ছিলেন। বেলা অপরাহ্‌-_ প্রায় ৪টা। 

আজ সোমবার, ৩০শে জুন, ১৮৮৪ ArT! ছয়দিন হইল শ্রীশ্রীরথ- 
যাত্রার দিবসে পণ্ডিত শশধরের সাঁহত ঠাকুরের কলিকাতায় দেখা ও আলাপ 
হইয়াছিল। আজ আবার পশ্ডিত আসিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুক্ত ভূধর 
চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। কাঁলকাতায় তাহাদের বাঁড়তে পাণ্ডিত 
শশধর আছেন। 

পণ্ডিত জ্ঞানমার্গের পন্থী । ঠাকুর তাঁহাকে বুঝাইতেছেন-_যাঁহারই ‘নিত্য 
তাঁহারই লাঁলা_যান অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তানই লীলার জন্য নানা রূপ 
ধাঁরয়াছেন। ঈশ্বরের কথা বলতে বাঁলতে ঠাকুর বেহুশ হইতেছেন। ভাবে 
মাতোয়ারা হইয়া কথা কাহতেছেন। পাঁণ্ডিতকে বলিতেছেন, “বাপ, ব্রহ্ম 
অটল, অচল, AGIA! কিন্তু ‘অচল’ যার আছে তার 'চল'ও আছে। 

ঠাকুর প্রেমানন্দে মত্ত হইয়াছেন। সেই গন্ধর্ব 'বানীন্দিত কণ্ঠে খান 
গাঁহতেছেন। গানের পর গান গাহিতেছেন__ 

কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দর্শন। 
[২য় ভাগ__বিংশখণ্ড, ২য় পারচ্ছেদ] 


মা কি এমনি মায়ের মেয়ে। 

যার নাম জপিয়ে মহেশ বাঁচেন হলাহল খাইয়ে ॥ 
সৃষ্ট স্থিতি প্রলয় যার কটাক্ষে হেরিয়ে। 

সে যে অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড রাখে উদরে পরিয়ে ॥ 
যে চরণে শরণ ল'য়ে দেবতা বাঁচেন দায়ে। 
দেবের দেব মহাদেব যাঁর চরণে লুটায়ে ॥ 


দাঁক্ষিণেশবর-সান্দরে-_পাঁণ্ডত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে ao 


গান-_মা কি শুধুই শিবের সতী। 
যাঁরে কালের কাল করে প্রণাতি॥ 
ন্যাংটাবেশে শত্রু নাশে মহাকাল হৃদয়ে স্থাত। 
বল দোঁখ মন সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি ॥ 
প্রসাদ বলে মায়ের লীলা, সকলই জেনো ডাকাঁত। 
সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমাঁত ॥ 
গান-আম সুরা পান কার না, সুধা খাই জয় কালী ব'লে, 
মন-মাতালে মাতাল করে, মদ-মাতালে মাতাল বলে। 
জ্ঞান শ:ড়াীঁতে চোয়ায় ভাট, পান করে মোর মন মাতালে। 
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন কাঁর বলে তারা, 
প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্বর্গ মিলে। 


গান- শ্যামাধন কি সবাই পায়, 
অবোধ মন বোঝে না এক দায়। 
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায় ॥ 
ঠাকুরের ভাবাবস্থা একট: কম পাঁড়য়াছে। তাঁহার গান থাঁমল। একট; 
চুপ কাঁরয়া আছেন। ছোট খাটাটতে গিয়া বাঁসয়াছেন। 
পশ্ডিত গান শুনিয়া মোহত হইয়াছেন। তান আঁত বিনীতভাবে 
ঠাকুরকে বাঁলতেছেন-_-“আবার গান হবে কি?” 
ঠাকুর একটু পরেই আবার গান গাহিতেছেন_ 
শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘদুঁড়খানা উীঁড়তোঁছল, 
কল্‌ষের কুবাতাস পেয়ে গোপ্তা খেয়ে পাড়ে গেল। 
[২য় ভাগ-২য় AG, ৭ম পাঁরচ্ছেদ 
গান এবার আম ভাল ভেবোছ 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখোঁছ। 
যে দেশে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক পেয়োছ। 
আমি কবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সম্ধ্যারে বন্ধ্যা করোছ ॥ 


MATS পদে প্রাণ স'পোঁছ। 
আম আর fe যমের ভয় রেখোছ॥ 
কালী নাম মহামন্ত আত্মশরশিখায় বেধেছি। 
(আম) দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীদুর্গানাম কিনে এনোছ ॥। 
প্দুর্গনাম িনে এনোঁছ” এই কথা শ্নানয়া পাঁণ্ডত অশ্রবারি বিসর্জন 
৷ ঠাকুর আবার গাহতেছেন__ 


৭৪ শ্রীহ্রীরামকৃফকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৩০শে জুন 


গান_কালী নাম কম্পতর, হৃদয়ে রোপণ করোছি 
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছি ॥ 
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর ক'রোছ। 
রামপ্রসাদ ব'লে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আঁছ॥ 


গান_আপনাতে আপনি থেকো মন যেওনাক কার ঘরে। 

যা চাব তা বসে পাব (ওরে) খোঁজ নিজে অন্তঃপুরে ॥ 
ঠাকুর গান গাহিয়া Atos অপেক্ষা Sis বড় 
গান_আমি sie দিতে কাতর নই, 

শুদ্ধা ভান্ত দিতে কাতর হই গো। 

আমার STS যেবা পায় সে যে সেবা পায়, 

তারে কেবা পায় সে যে ত্রলোকজয়ী ৷ 

শদদ্ধা ভীন্ত এক আছে বৃন্দাবনে, 

গোপগোপা ভিন্ন অন্যে নাহ জানে। 

ভান্তর কারণে নন্দের ভবনে 

পিতা জ্ঞানে নন্দের বাধা মাথায় বই ৷ 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
শাদ্তপাঠ ও পাণ্ডিত্য মিথ্যা-তপস্যা চাই__বিজ্ঞানণ 


পাঁণ্ডত বেদাদি শাস্ত্র পাঁড়য়াছেন ও জ্ঞান চর্চা করেন। ঠাকুর ছোট খাটাটতে 
বাঁসয়া তাঁহাকে দোখতেছেন ও গল্পচ্ছলে নানা উপদেশ 'দতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রাত)_বেদাঁদি অনেক শাস্ আছে, Tere সাধন 
না করলে তপস্যা না করলে- ঈশবরকে পাওয়া যায় না। 

“ষডদর্শনে দর্শন মেলে না, আগম নিগম তন্রসারে। | 

“তবে শাস্ত্রে যা আছে, সেই সব জেনে নিয়ে সেই অনুসারে কাজ করতে 
হয়। একজন একখানা চিঠি হারিয়ে ফেলোছল। কোথায় রেখেছে মনে 
নাই। তখন সে প্রদীপ লয়ে খুঁজতে লাগল। দহ-তিনজন ছিলে খুজে 
চিঠিখানা পেলে। তাতে লেখা ছল, পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় 
পাঠাইবে। সেইটনকু পাড়ে লয়ে সে আবার চিঠিখানা ফেলে দিলে। তখন 


আর চিঠির ক দরকার। এখন পাঁচ সের সন্দেশ আর একখানা কাপড় কনে 
পাঠালেই হবে। 


দাক্ষিণেশ্বর-সান্দরে-_পাণ্ডত শশধরাদ ভন্তস্গে ac 


[ The Art of Teaching: পঠন, শ্রবণ ও দর্শনের তারতম্য | 


এ. “পড়ার চেয়ে শুনা SALAM চেয়ে দেখা ভাল। TSCA বা সাধন 
মুখে শুনলে ধারণা CaM হয়,_আর শাস্রের অসার ভাগ চিন্তা করতে হয় না। 

“হনুমান বলোছল, ‘ভাই, আম [তাথ-নক্ষত্র অত সব জান না-আঁম 
কেবল রাম চিন্তা Sia’ 

“শুনার চেয়ে দেখা আরও ভাল। দেখলে সব সন্দেহ চ'লে যায়। MIT 
অনেক কথা ত আছে ; ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার না হ'লে_তাঁর পাদপদ্মে STS না 
হ'লে চিত্তশুদ্ধি না হ'লে_সবই বৃথা। পাঁজতে লিখেছে বশ আড়া জল 
_কিল্তু পাঁজি টিপূলে এক ফোঁটাও পড়ে না! এক ফোঁটাই পড়, তাও ATI 


[বিচার কত দিন-_ ঈশ্বরদর্শন পর্যন্ত_জ্ঞানী কে?] 


“শাস্ত্রাদ নিয়ে বিচার কতাঁদন £ যতাঁদন না ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হয়। 
ভ্রমর গুন গুন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ ফুলে না বসে। ফুলে ব'সে মধনপান 
করতে আরম্ভ করলে আর শব্দ নাই। 

“তবে একটি আছে, ঈশ্বরকে দর্শনের পরও কথা চলতে পারে। সে কথা 
কেবল ঈশবরেরই আনন্দের কথা, যেমন মাতালের ‘জয় কালী' বলা। আর 
ভ্রমর ফুলে বসে মধুপান করার পর আধ আধ স্বরে গুন গুন করে। 

বিজ্ঞানীর নাম করিয়া ঠাকুর ব্যাঝ নিজের অবস্থা ইঙ্গিতে বালতেছেন। 

‘aml ais wis’ গবচার করে। এই বিচার করতে করতে যেখানে 
আনন্দ পায় সেই ব্রহ্ম । 

“জ্ঞানীর স্বভাব রূপ জ্ঞানী আইন অনুসারে চলে। 

“আমায় চানকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে কতকগনীল সাধু দেখলাম। 
তারা কেউ কেউ সেলাই করাছল। (সকলের হাস্য)। আমরা যাওয়াতে সে 
সব ফেললে । তারপর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আমাদের সঙ্গে কথা 
কইতে লাগল। (সকলের হাস্য)। 

. “Fey ঈশ্বরীয় কথা জিজ্ঞাসা না করলে জ্ঞানীরা সে সব কথা কয় AT! 
আগে জিজ্ঞাসা করবে এখন, তুমি কেমন আছ। ক্যায়সা হ্যায়_বাঁড়র সব 
কেমন আছে। 

“কিন্তু বিজ্ঞানীর স্বভাব আলাদা । তার এলানো স্বভাব-হয়ত কাপড়- 
খানা আলগা--কি বগলের ভিতর- ছেলেদের মত! 

“ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে, এর নাম জ্ঞানী । কাঠে নিশ্চিত আগুন 
আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জেবলে রাধা, খাওয়া, হেউ-ঢেউ 
হয়ে যাওয়া, যার হয় তার নাম বিজ্ঞানী । 


৭৬ শ্রীতীরামকৃষ্ষকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৩০শে জুন 


Tem বিজ্ঞানীর অস্টপাশ খুলে যায়,_কাম-ক্রোধাঁদর আকার মাত্র 
থাকে” 
পাঁণ্ডত-“ভিদ্যতে হৃদয়গ্রান্থঃ ছদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।” 


[প্যর্কথা- কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি গমন- ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, একখানা জাহাজ সমুদ্র দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার যত 
লোহা-লকড়, পেরেক, PR, উপড়ে যেতে লাগল। কাছে চুম্বকের পাহাড় 
ছিল তাই সব লোহা আলগা হয়ে উপড়ে যেতে লাগল। 

“আম কৃষ্ণাকশোরের বাড়ি যেতাম। একাঁদন গিয়েছি, সে বললে, তুম 
পান খাও কেন? আমি বললাম, ah পান খাব_আরাঁশতে মুখ দেখব,_ 
হাজার মেয়ের ভিতর ন্যাংটো হয়ে নাচব! কৃষ্ণীকশোরের পাঁরবার তাকে 
বকতে লাগলো--বলল তুম কারে কি বল? - রামকৃষকে fe বলছো 2 

“এ অবস্থা হ'লে কাম-ক্লোধাঁদ দগ্ধ হ'য়ে যায়। শরীরের কিচ্ছু হয় 
না; অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে সব--কিন্তু ভিতর ফাঁক আর 'ির্মল।” 

ভন্ত-ঈশবর দর্শনের পরও শরীর থাকে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কারু কারু কিছ কর্মের জন্য থাকে, _লোকাশক্ষার জন্য। 
গঙ্গাস্নানে পাপ যায় আর ate হয়_কিন্তু চক্ষু অন্ধ যায় না। তবে পাপের 
জন্য যে কয় জন্ম কর্মভোগ করতে হয় সে কয় জন্মে আর হয় না। যে পাক 
দিয়েছে সেই পাকটাই কেবল ঘরে যাবে। বাকীগুলো আর হবে না। কাম- 
ক্রোধাদি সব দগ্ধ হ'য়ে যায়,_তবে শরীরটা থাকে কিছু কর্মের জন্য। 

পণ্ডিত__ওকেই সংস্কার বলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে-তাই ত এরূপ এলানো 
ভাব। চক্ষ; চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হ'তে লীলাতে থাকে,_ 
কখনও লীলা হ'তে 'নত্যেতে যায়। 

পণ্ডিত- এট বুঝলাম AT 

শ্রীরামকৃষ্ণ cto নোঁত বিচার ক'রে সেই নিত্য অখন্ড সাঁচ্চদানল্দে 
totter! তারা এই বিচার করে-_তান জীব নন, জগৎ নন, চতুর্বংশাঁত তত্ব 
নন। faces পেশছে আবার দেখে_তান এই সব হয়েছেন_জীব জগৎ, 
চতুৰ্বিংশাত তত্ব। 

“দুধকে দই পেতে মন্থন ক'রে মাখন তুলতে হয়। কিন্তু মাখন তোলা 
হলে দেখে যে, ঘোলেরই মাখন, মাথনেরই ঘোল। খোলেরই মাঝ, 
মাঝেরই খোল।” 

পণ্ডিত ভেধরের প্রতি, সহাস্যে) বুঝলে? এ বুঝা বড় শ্ত! 


দাক্ষিণেশ্রর-সদ্দিরে_পাণ্ডিত শশধরাদি ভন্তসল্োে ৭৭ 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ-মাখন হয়েছে ত ঘোলও হয়েছে। মাখনকে ভাবতে গেলেই 
সঙ্গে সঙ্গে ঘোলকে ভাবতে হয়,_কেন না ঘোল না থাকলে মাখন হয় AT! 
তাই নিত্যকে মানতে গেলেই লীলাকেও মানতে হয়। অনুলোম ও বিলোম। 
সাকার-নিরাকার সাক্ষাৎকারের পর এই অবস্থা! সাকার চিন্ময়রূপ, নিরাকার 
অখণ্ড সাচ্চদানন্দ। 

“তানিই সব হয়েছেন,_তাই বিজ্ঞানীর ‘এই সংসার মজার কুটি।” জ্ঞানীর 
পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার oor রামপ্রসাদ ধোঁকার টাঁট বলেছেন। তাই 
একজন জবাব 'দিয়েছিল,_ 

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুট । 
ওরে বাদ্য নাহিক বুদ্ধি, heen কেবল মোটামুটি ॥ 
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসের ছিল ত্রাট। 
সে এদিক-ওদিক দুদক রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি ॥ 
(সকলের হাস্য)। 

“বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ করেছে। কেউ দুধ 
শুনেছে, কেউ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে আর খেয়ে 
আনন্দ লাভ করেছে ও SAL হয়েছে।” 

ঠাকুর একট; চুপ করিলেন ও পাণ্ডিতকে তামাক খাইতে বাঁললেন। 
পণ্ডিত দাক্ষিণ-পূর্বের লম্বা বারান্দায় তামাক খাইতে গেলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জ্ঞান ও বিজ্ঞান ঠাকুর ও বেদোক্ত ধাঁঘগণ 


hoe "ফারিয়া আসিয়া আবার ভক্তদের সঙ্গে মেজেতে বাঁসলেন। ঠাকুর 


ছোট খাটটিতে বাঁসয়া আবার কথা কহিতেছেন। 
* শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রাত)_তোমাকে এইটে বাঁল। আনন্দ তিন 
oer ভজনানন্দ ও THAT! যা সর্বদাই নিয়ে আছে__ 


ামনীকাণ্নের আনন্দ--তার নাম বিষয়ানন্দ | ঈশ্বরের নাম গুণগান ক'রে 
আনন্দ তার নাম ভজনানন্দ। আর ভগবান দর্শনের যে আনন্দ তার নাম 
Tl ব্ৰহ্মানন্দ লাভের পর খষিদের স্বেচ্ছাচার হ'য়ে যেতো। 
“চৈতন্যদেবের তিন রকম অবস্থা হ'তো-_অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা ও 
। অন্তর্দশায় ভগবান দর্শন করে সমাধিস্থ হ'তেন-_জড়সমাধির 
হতো? অর্ধ বাহ্যে একট; বাহরের হ:শ থাকতো। বাহ্যদশায় নামগুণ 
করতে পারতেন।” 


৭৮ ভরীত্ীরামকৃষকথামৃত-_-৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৩০শে জুন 


হাজরা (পাঁণ্ডতের প্রাত)_এইতো সব সন্দেহ ঘুচান হল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (পাঁণ্ডতের প্রাত)_দমাধি কাকে বলে £_যেখানে মনের লয় 
হয়। জ্ঞানীর জড়সমাধি হয়,_'আ'ঁম' থাকে না। ভাঁন্তযোগের সমাধকে 
চেতনসমাধ বলে। এতে সেব্য-সেবকের ‘আম’ থাকে_রস-রাঁসকের 'আঁম' 
আস্বাদ্য-আস্বাদকের ‘আম’। ঈশ্বর সেব্য_ভন্ত সেবক; ঈশ্বর রসস্বরুূপ- 
ভন্ত রাঁসক; ঈশ্বর আস্বাদ্য_ ভক্ত আস্বাদক। চান হব না, চাঁন খেতে 
ভালবাস। 

পান্ডত-তাঁন যাঁদ সব ‘আমি’ লয় করেন তা হ'লে ক হবে? চাঁন 
যদ ক'রে লন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তোমার মনের কথা খুলে বল। 'মা কৌশল্যা, 
একবার প্রকাশ ক'রে বল!’ (সকলের হাস্য)। তবে ক নারদ, সনক, সনাতন, 
সনন্দ, সনতকুমার শাস্ত্রে নাই ? 

পাঁণ্ডত-_আজ্ঞা হাঁ, শাস্ত্রে আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তারা জ্ঞানী হয়েও ‘ভক্তের আমি’ রেখে দিয়োছিল। তুমি 
ভগবৎ পড় নাই ? 

পাঁণ্ডত_কতক পড়োছ; সম্পূর্ণ নয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ- প্রার্থনা কর। [তান দয়াময়। তান ক ভক্তের কথা শুনেন 
না? তান কল্পতরু। তাঁর কাছে গিয়ে যে যা চাইবে তাই পাবে। 

পাণ্ডত-_আঁম তত এসব চিন্তা কার নাই। এখন সব Zaria! 

শ্রীরামকৃ্ণ-ব্রক্গজ্ঞানের পরও ঈশ্বর একটু Oi রেখে দেন। সেই 
'আমা-ভন্তের আমি’ “বিদ্যার আমি।' তা হ'তে এ অনন্ত লীলা আস্বাদন 
হয়। মুসল সব ঘ'দে একটু তাতেই আবার উলুবনে প'ড়ে কুলনাশন_ 
যদুবংশ ধংস হ’লো। বিজ্ঞানী তাই এই 'ভন্তের আমি' “বিদ্যার আম’ রাখে 
আস্বাদনের জন্য, লোক শিক্ষার জন্য। 


[ খাঁষরা ভয়তরাসে-_4১ new light on the Vedanta ] 


“খাঁধরা ভয়তরাসে। তাদের ভাব ক জান? আম যো সো কারে যাচ্ছি 
আবার কে আসে? খাদ কাঠ আপাঁন যো সো ক'রে ভেসে যায়__কিন্তু তার 
উপর একাট পাখী বস্‌লে ডুবে যায়। নারদাঁদ বাহাদুরী কাঠ, আপাঁনও 
ভেসে বায়, আবার অনেক জীবজন্তুকেও Tra যেতে পারে। স্টীমৃবোট্‌ 


(কলের জাহাজ) আপাঁনও পার হ'য়ে যায় এবং অপরকে পার ক'রে TACK যায়। 
“নারদাদ আচার্য বিজ্ঞানী-_অন্য খাঁষদের চেয়ে সাহসী । যেমন পাকা 


দাঁক্ষপেশ্বর-সান্দরে--পাঁণ্ডত শশ্ধরাদি STAC ৭৯ 


খেলোয়াড় ছকবাঁধা খেলা খেলতে পারে । কি চাও, ছয় না পাঁচ? ফি বারেই 
ঠিক পড়েছে !_-এমান খেলোয়াড়! _সে আবার মাঝে মাঝে গোঁপে তা দেয়। 

“শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন শতরণ খেলায় কাঁচা লোকেরা 
ভাবে, যো সো ক'রে একবার ঘাট উঠলে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। 
সে সাকার-নরাকার সাক্ষাংকার করেছে! ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে! 
ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে! 

“তাঁকে চিন্তা করে, অখণ্ডে মন লয় হ'লেও আনন্দ”_আবার মন লয় না 
হ'লেও লীলাতে মন রেখেও আনন্দ। 


“শুধু জ্ঞানী একঘেয়ে,কেবল বিচার কচ্চে ‘এ নয় এ নয়_এ সব 
FPA | আম দু'হাত ছেড়ে দিয়োছ, তাই সব লই। 

“একজন ব্যানের সঙ্গে দেখা করতে 1গয়েছিল। ব্যান তখন সুতো 
কাটাছল,_নানা রকমের রেশমের সূতো। ব্যান তার ব্যানকে দেখে খুব 
আনন্দ করতে লাগলো ;_আর বললে--ব্যান, তুমি এসেছ ব'লে আমার যে 
কি আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পাঁর না-যাই তোমার জন্য কিছু জল খাবার 
আনগে।" ব্যান জলখাবার আনতে গেছে;_এঁদকে নানা রঙের রেশমের 
সুতা দেখে এ ব্যানের লোভ হয়েছে। সে একতাড়া সূতা বগলে ক'রে লদীকয়ে 
ফেললে। ব্যান জলখাবার নিয়ে এলো;_আর আঁত উৎসাহের সাহত-জল 
খাওয়াতে লাগলো। কিন্তু সুতার দিকে দৃষ্টিপাত কারে বুঝতে পারল যে, 
একতারা ALOT BA সারয়েছেন। তখন সে ACS আদায় করবার একটা 
ফন্দী ঠাওরালে। 

“সে বলছে, 'ব্যান, অনেক দিনের পর তোমার সাঁহত সাক্ষাৎ হ'লো। আজ 
ভারী আনন্দের দিন। আমার ভারা ইচ্ছা কচ্ছে যে দুজনে নৃত্য কাঁর। সে 
বললে--‘ভাই, আমারও ভারী আনন্দ হয়েছে।' তখন দুই ব্যানে নৃত্য করতে 
লাগলো। ব্যান দেখলে যে, ইনি বাহন না তুলে নৃত্য করছেন। তখন তান 
বললেন, ‘এস ব্যান TRIS তুলে আমরা নাঁচ,_আজ ভারী আনন্দের দিন 
কিন্তু তান এক হাতে বগল টিপে আর একটি হাত তুলে নাচতে লাগলেন! 
তখন ব্যান বললেন, ব্যান ওক! এক হাত তুলে নাচা ক, এস দুহাত তুলে 
নাঁচ। এই দেখ, আম দুহাত তুলে নাচাছ'। কিন্তু তান বগল টিপে 
gic CREE এক হাত, তুলেই লাচতে লালে RRL Wo 

রঃ 

“আম বগলে হাত দিয়ে টিপি না. আম দুহাত ছেড়ে দিয়োছ-_আমার 
ভয় নাই। তাই আমি নিত্য-লশলা দুই লই৷” 

ঠাকুর ঠক বাঁলতেছেন যে জ্ঞানীর লোকমান্য হবার কামনা জ্ঞানীর মত্ত 


৮০ ভ্ীত্রীরামকফক্থাসৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৩০শে জুন 


কামনা, এই সব থাকে বলে’ দু'হাত তুলে নাচতে পারে নাঃ ীনত্যলীলা 
দুই নিতে পারে নাঃ আর জ্ঞানীর ভয় আছে, পাছে বদ্ধ হই, বিজ্ঞানীর 
ভয় নাই। 

SPI সেনকে বললাম যে, 'আঁম' ত্যাগ না করলে হবে ATI 
সৈ বললে, তা হলে মহাশয় দলটল থাকে AT! তখন আমি বললাম, 'কাঁচা 
আমি, 'বজ্জাৎ আমা ত্যাগ করতে বলাঁছ; কিন্তু ‘পাকা আম'_বালকের 
আমি’, 'ঈশ্বরের দাস আমি’ “বিদ্যার আম'_এতে দোষ নাই। “সংসারীর 
আমি'_'অবিদ্যার আঁম'_কাঁচা আম'-_একটা মোটা লাঠির ন্যায় । সাঁচ্চদানন্দ- 
সাগরের জল এ লাঠি যেন দুই ভাগ করেছে। কিন্তু 'ঈশ্বরের দাস আম” 
‘বালকের আমি” “বিদ্যার আমি’ জলের উপর রেখার ন্যায়। জল এক, বেশ দেখা 
যাচ্ছে_ শুধু মাঝখানে একটি রেখা, যেন ST জল। বস্তুতঃ এক জল,_ 
দেখা যাচ্ছে। 

“শত্করাচার্য “বিদ্যার আমি’ রেখোছলেন_লোকশিক্ষার জন্য। 


- [wares লাভের পর “ভন্তের আমি'_গোপ'ভাব | 


'ব্রহ্গজ্ঞানলাভের পরেও অনেকের ভিতর তান “বিদ্যার আ'ম'_-ভন্তের 
আমি’ রেখে দেন। হনুমান সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করবার পর সেব্য 
সেবকের ভাবে, ভন্তের ভাবে থাকতেন। রামচন্দ্রকে বলোছলেন, 'রাম, কখন 
ভাবি তুমি পূর্ণ আমি অংশ; কখন ভাব তুম সেব্য আম সেবক; আর রাম, 
যখন তত্বজ্ঞান হয় তখন দেখি তুমিই আম, আমিই তুমি! 

“যশোদা কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। তাঁর কষ্ট 
দেখে শ্রীমতী তাঁকে স্বরূপে দেখা দিলেন আর বললেন ‘we চিদাত্মা আর 
আম চিৎশান্ত। মা তুমি আমার কাছে বর লও।’ যশোদা বললেন, মা 
আমার THB চাই না-কেবল এই বর দাও যেন ধ্যানে গোপালের রূপ সর্বদা 
দর্শন হয়, আর কৃষভন্ত সঙ্গ যেন সর্বদা হয়, আর ভক্তদের যেন আম সেবা 
করতে পাঁর,-আর তাঁর নাম গুণকীর্তন যেন আমি সর্বদা করতে পাঁর। 

“গোপীদের ইচ্ছা হয়োছিল, ভগবানের ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কৃষ্ণ 
তাদের যমুনায় ডুব দিতে বললেন। ডুব দেওয়াও যা অমান বৈকুণ্ঠে সব্বাই 
উপস্থিত ;_ভগবানের সেই ষড়েন্বর্যপূর্ণ রূপ দর্শন হ'ল,_কিল্তু ভাল লাগল 
না। তখন কৃষককে তারা বললে, আমাদের গোপালকে দর্শন, গোপালের সেবা 
এই যেন থাকে আর আমরা কছুই চাই না। 

“ACM যাবার আগে কৃষ্ণ THe দিবার উদ্যোগ করোছিলেন। বলে- 
ছিলেন, আমি সর্বভূতের অন্তরে বাহিরে otal তোমরা কি একাঁট রূপ 


দক্ষিণেশ্বর-সান্দিরে_-পশ্ডিত শশধরাদি STAC ৮১ 


কেবল দেখছ? গোপীরা ব'লে উঠলো, “FR, তবে কি আমাদের ত্যাগ ক'রে 
যাবে তাই ব্্মজ্ঞানের উপদেশ দিছ? 

“গোপাঁদের ভাব শক.জান? আমরা রাইয়ের, রাই আমাদের” 

একজন ভন্ত_এই ‘ভক্তের আম’ কি একেবারে যায় নাঃ 


[ Sti Ramkrishna and the Vedanta ] 


শ্রীরামকৃফ-_ও ‘আমি’ এক একবার যায়। তখন SHAM হয়ে সমাধিস্থ 
হয়। আমারও যায়। কিন্তু বরাবর নয়। সা রে গামা পা ধা নি-কিন্তু 
TOS অনেকক্ষণ থাকা যায় না,_আবার নীচের গ্রামে নামতে হয়। আমি 
বাল 'মা আমায় ব্ৰহ্মজ্ঞান fee না। আগে সাকারবাদীরা খুব আস্‌তো। 
তারপর ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানীরা আসতে আরম্ভ করলে! তখন প্রায় এরূপ 
লা হাতাম- আর হি 
না। 
পাণ্ডত- আমরা বললে তান শুনবেন? 
ঢ। যে যা চাইবে, তাই পাবে। কিন্তু কল্পতরদর 


বং তাকে ইটের কবর তৈয়ার ক'রে সেই ভাবেই পংতে রাখলে! হাজার 
সর পরে সেই কবর কে খুড়োছল। তখন লোকে দেখে যে একজন যেন 
ধস হ'য়ে বসে আছে! তারা তাকে সাধু মনে করে পুজা করতে লাগল । 
brag নাড়াচাড়া দিতে দিতে তার জিব তাল থেকে সেরে তখন তার 

হলো, আর সে চীৎকার করে বলতে লাগলো, লাগ ভেল্‌কা লাগ! 
TH টাকা দেও, কাপড়া দেও! 

আমি কাঁদতাম আর বলতাম, মা বিচার-ব্যাম্ধিতে বজ্রাঘাত হ’ক!” 
পাণ্ডত_-তবে আপনারও (ঁবচারব্দাদ্ধ)ছিল। - 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
ঈশবরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য__তাহার উপায় 
[aay ও মাধযর্য_কেহ কেহ এশ্বর্যজ্ঞান চায় না] 


ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ কারিয়া আছেন। আবার কথা কাহতেছেন। 
শ্রীরামকৃফ--ঈশবর কল্পতর;। তাঁর কাছে থেকে চাইতে হয়। তখন যে 
যা চায় তাই পায়। 

“ঈশ্বর কত কি করেছেন। তাঁর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড_তাঁর অনন্ত এশ্বর্যের 
জ্ঞান আমার দরকার কি। আর aie জানতে ইচ্ছা করে, আগে তাঁকে লাভ 
করতে হয়, তারপর তিনি ব'লে দেবেন। যদ মল্লিকের ক'খানা বাঁড়, কত 
কোম্পানির কাগজ আছে এ সব আমার TS দরকার! আমার দরকার, যো সো 
করে বাবুর সঙ্গে আলাপ করা! তা পগার 1ডাঙ্গয়েই হোক! প্রার্থনা কারেই 
হোক্‌! বা দ্বারবানের ধাক্কা খেয়েই হোক্‌_আলাপের পর কত কি আছে 
একবার জিজ্ঞাসা করলে বাবুই ব'লে দেয়। আবার বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে 
আমলারাও মানে। (সকলের হাস্য)। 

“কেউ কেউ TAY জ্ঞান চায় না। শংড়ীর দোকানে কত মণ মদ আছে 
আমার কি দরকার! আমার এক বোতলেতেই হয়ে যায়। Sea’ জ্ঞান চাইবে 
কি, যেটুকু মদ খেয়েছে তাতেই মত্ত! 


[জ্ঞানযোগ বড় কঠিন_-অবতারাদি নিত্যাসদ্ধ | 


“ভান্তযোগ জ্ঞানযোগ এ সবই পথ। যে পথ দিয়েই যাও তাঁকে পাবে। 
ভান্তর পথ সহজ নয়। জ্ঞান বিচারের পথ কঠিন পথ। 

“কোন পথাঁট ভাল অতো িচার করবার fe দরকার। বিজয়ের সঙ্গে 
অনেকাঁদন কথা হয়োছল, বিজয়কে বললাম, একজন প্রার্থনা করতো, হে 
ঈশ্বর! তুমি যে কি, কেমন আছ, আমায় দেখা দাও। 

“জ্ঞান বিচারের পথ কাঠন। পার্বতী গাররাজকে নানা ঈদ্বরীয় রুপে 
দেখা দিয়ে বললেন, ‘পিতা, যাঁদ ব্ৰহ্মজ্ঞান চাও সাধু সঙ্গ কর 

“ga কি মুখে বলা যায় না। রামগীতায় আছে, কেবল তটস্থ লক্ষণের 
দ্বারা তাঁকে বলা যায়, যেমন গঙ্গার উপর ঘোষপল্লী। গঙ্গার তটের উপর 
আছে এই কথা ব'লে ঘোষপল্লীকে ব্যন্ত করা AAI ¥ 

“নরাকার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হবে কেন? তবে বড় কাঁঠন। ীবষয় 
ATA লেশ থাকলে হবে না। হীন্দ্রয়ের বিষয় যত আছে-_রুপ, রস, গন্ধ, 


দাক্ষণেশবর-মাঁন্দরে__পাঁণ্ডত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে ৮৩ 


স্পর্শ, শব্দ সমস্ত ত্যাগ হ'লে-মনের লয় হ'লে-তবে অনুভবে বোধে বোধ 
হয় আর অস্তিমান্র জানা যায়।” 

পাঁণ্ডিত_ আস্তিত্যোপলম্থব্য ইত্যাদি৷ 

শ্রীরামকৃষ*_তাঁকে পেতে গেলে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়, _বীরভাব, 
সখীভাব বা দাসীভাব আর সন্তানভাব। 

ate মল্লিক-_তবে আঁট হ'বে। 

শ্রীরামকৃ্ণ-আমি সখীভাবে অনেকাঁদন 'ছলাম। বলতাম, ‘আমি 
আনন্দময়! ব্হ্মময়ীর দাসী,_ওগো দাসীরা আমায় তোমরা দাসী কর, আম 
গরব ক'রে চলে যাব, বলতে বলতে যে, আমি রন্গময়ীর দাসী! 

“কার; কার সাধন না করেও ঈশ্বর লাভ হয়,_তাদের নিত্য সিদ্ধ বলে। 
যারা জপ-তপাঁদি.সাধনা ক'রে ঈশ্বর লাভ করেছে তাদের বলে সাধনাসদ্ধ। 
আবার কেউ কৃপাসিদ্ধ_যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, প্রদীপ নিয়ে 
গেলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়! 

“আবার আছে হঠাৎাসদ্ধ_যেমন গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে 
পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে য়ে দিলে,_সেই সঙ্গে বাঁড় ঘর গাঁড় 
দাস-দাসী সব হ'য়ে গেল। 

“আর আছে স্বগ্নাসদ্ধ-_স্বপ্নে দর্শন হ'ল।” 

ACTH (সহাস্যে)_আমরা এখন TAS — AA বাবু হয়ে যা'ব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)-তুঁম ত বাবু আছই। 'কয়ে আকার দিলে 'কা' 
যু একটা আকার দেওয়া বৃথা ;_দিলে সেই 'কা'ই হবে! (সকলের 

1 

“নিত্যসিদ্ধ আলাদা থাক_যেমন অরণি ae, একট; ঘসলেই আগুন, 
আবার না ঘসলেও হয়। একটু সাধন করলেই 'নত্যাঁসদ্ধ ভগবানকে লাভ 
করে, আবার সাধন না করলেও পায়। 

9 তবে নিত্যাসদ্ধ ভগবান লাভ করার পর সাধন করে। যেমন লাউ-কুমড়ো 
গাছে আগে ফল হয় তারপর ফুল৷” 

পাঁণ্ডত-লাউ কুমড়োর ফল আগে হয় শুনিয়া হাসিতেছেন। 
আর নিত্যাসদ্ধ হোমাপাখার ন্যায়। তার মা উচ্চ আকাশে 
সি প্রসবের পর ছানা পৃথবীর দিকে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে 

উঠে ও চোখ ফুটে। কিন্তু মাটি গায়ে আঘাত না লাগতে লাগতে মা'র 


দিকে 
aN চোঁচা দৌড় দেয়। কোথায় মা! কোথায় মা! দেখ না প্রহস্নাদের ‘ক’ 
খতে চক্ষে ধারা! 


x 


\ 


৮৪ শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৩০শে জুন 


ঠাকুর নিত্যাসদ্ধের কথায় অরাঁণ কাঠ ও হোমা পাখীর দজ্টান্তের দ্বারা 
কি নিজের অবস্থা বুঝাইতেছেন ? 

ঠাকুর পাঁণ্ডতের বনীত ভাব দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পাঁণ্ডিতের 
স্বভাবের বিষয় ভক্তদের বাঁলতেছেন। 

» শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_এ'র দ্বভাবাঁট বেশ। মাটির দেওয়ালে 
পেরেক ALOT কোন কষ্ট হয় না। পাথরে পেরেকের গোড়া ভেঙ্গে যায় তবু 
পাথরের কিছু হয় AT! এমন সব লোক আছে হাজার ঈশ্বর-কথা শুনক, 
কোন মতে চৈতন্য হয় না,_যেমন কুমীর-_গায়ে তরবারর চোপ লাগে না! 


[ পাণ্ডিত্য অপেক্ষা সাধনা ভাল-_বিবেক | 


পাঁণ্ডিত_কুমীরের পেটে বর্শা মারলে হয়। (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_গুচ্ছির শাস্ত পড়লে কি হবেঃ ফ্যালাজফী 
(Philosophy) ! (সকলের হাস্য)। 

পণ্ডিত (সহাস্যে)_ফ্যালাজফা বটে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_লম্বা লম্বা কথা বললে কি হবে? বাণ-শিক্ষা করতে গেলে 
আগে কলাগাছ তাগ করতে হয়,_-তারপর শর গাছ,_ তারপর সলতে,_তার 
পর উড়ে যাচ্ছে যে পাখী। 

“তাই আগে সাকারে মনাষ্থর করতে হয়। 

“আবার ভ্রিগ্ণাতীত ভন্ত আছে,_নিত্য ভন্ত যেমন নারদাঁদ। সে ভীন্তীতে 
চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় সেবক,_নিত্য ঈশ্বর, নিত্য ভন্ত, নিত্য ধাম। 

“যাঁরা নোতি নোঁত জ্ঞানীবচার করছে, তারা অবতার মানে না। হাজরা 
বৈশ বলে,_ভন্তের জন্যই অবতার,_জ্ঞানীর GA VIS নয়, তারা ত সোহহং 
হয়ে বসে BZ” 

ঠাকুর ও ভন্তেরা সকলেই কয়ৎকাল চুপ করিয়া আছেন। এইবার পাঁণ্ডিত 
কথা কাহতেছেন। 

পাণ্ডত_ আজ্ঞে, কিসে নিষ্ঠুর ভাবটা যায়ঃ হাস্য দেখলে মাংসপেশী 
(muscles) Fa, (Nerves) মনে পড়ে। শোক দেখলে ক রকম nervous 
system মনে পড়ে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)__নারাণ শাস্ত্রী তাই বলতো, শান্ত পড়ার দোষ, তর্ক 
{বিচার এই সব এনে ফেলে!” 

পাণ্ডত_আজ্ঞে, উপায় কি কিছুই নাই ?_একট; মার্দক__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ_আছে-বিবেক। একটা গান আছে, 

‘বিবেক নামে তার বেটারে তত্তকথা তায় সুধা ৷ 


দাক্ষণেশ্বর-মান্দরে__পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে ৮৫ 


“ববেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বরে অন্যরাগ__এই উপায়। বববেক না হ'লে কথা 
কখন ঠিক ঠিক হয় না। সামাধ্যায়শ অনেক ব্যাখ্যার পর বললে, ‘ঈশ্বর নীরস ! 
একজন বলেছিল, ‘আমাদের মামাদের এক গোয়াল ঘোড়া আছে।' গোয়ালে 
[ক ঘোড়া থাকে? 

(সহাস্যে) “তুমি ছানাবড়া হ'য়ে আছ। এখন Haid দিন রসে পড়ে 
থাকলে তোমার পক্ষেও ভাল, পরেরও ভাল! দ:'পাঁচ THA” 

পাণ্ডিত (ঈষৎ হাদসয়া)_ছানাবড়া পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_না, না; আরসূলার রং হয়েছে। 

হাজরা-বেশ ভাজা হয়েছে,_এখন রস খাবে বেশ। 


[ পূ্বকথা-_তোতাপ্যরীর উপদেশ-_ গীতার অর্থ_ব্যাকুল হও | 

শ্রীরামকৃষ্ণ “ক জান,_শাস্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে 
তর্ক বিচার এসে পড়ে। ন্যাংটা আমায় শেখাতো_উপদেশ দিতো--গীঁতা 
দশবার বললে যা হয় তাই গীতার সার! অর্থাৎ 'গাঁতা' 'গীতা' দশবার বলতে 
বলতে তত্যাগী' 'ত্যাগন' হ'য়ে যায়। 

“উপায়_বিবেক, বৈরাগ্য, আর ঈশ্বরে অনুরাগ । কিরূপ অনরাগ ? 
ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল, যেমন ব্যাকুল হয়ে ‘বংসের পিছে গাভী ধায়।” 

পাঁণ্ডত-বেদে ঠিক অর্মান আছে, গাভী যেমন বসের জন্য ডাকে, তোমাকে 
আমরা তেমান ডাকাঁছ। 

্রীরামকৃষণ-ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদো। আর face বৈরাগ্য এনে যাঁদ 
কেউ সর্বত্যাগ করতে পারে,_তা হ'লে সাক্ষাৎকার VA! 

“সে ব্যাকুলতা এলে উল্মাদের অবস্থা হয়_তা জ্ঞানপথেই থাকো, আর 
ভীন্তপথেই থাকো। TAPIA জ্ঞানোন্মাদ হয়োছল। 

“সংসারীর জ্ঞান আর সর্বত্যাগীর জ্ঞান_অনেক তফাৎ। সংসারীর 
জ্ঞান_দীপের আলোর ন্যায় ঘরের ভিতরাট আলো হয়,_নিজের দেহ ঘরকল্না 
ছাড়া আর fea বুঝতে পারে না। সর্বত্যাগীর জ্ঞান, সূর্যের আলোর ন্যায়! 
সে আলোতে ঘরের ভিতর বা'র সব দেখা যায়। চৈতন্যদেবের জ্ঞান সৌরজ্ঞান 
জ্ঞানসূর্যের আলো! আবার তাঁর ভিতর ভক্তিচদ্দ্রে শীতল আলোও ছিল। 
THM, ভাক্তপ্রেম, দুইই ছিল। 

ঠাকুর ক চৈতন্যদেবের অবস্থা বর্ণনা কাঁরয়া নিজের অবস্থা বাঁলতেছেন? 


[ জ্ঞানযোগ ভাঁন্তযোগ__কিতে নারদীয় ভ্ত ] 


“অভাবমুখ চৈতন্য আর ভাবমুখ চৈতন্য। ভাব Sls একাট পথ আছে; 
আর অভাবের একাঁট আছে। তুমি অভাবের কথা বলছ। কিন্তু ‘সে বড় 


৮৬ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৩০শে জুন 


কঠিন ঠাঁই aes দেখা নাই!’ জনকের কাছে শডকদেব ব্ৰহ্মজ্ঞান উপদেশের 
জন্য গেলেন। জনক বললেন, ‘আগে দাক্ষণা দিতে হ'বেতোমার রক্মজ্ঞান 
হ'লে আর দাঁক্ষণা দেবে না-কেন না তখন গঃরুশিষ্যে ভেদ থাকে না 
“ভাব অভাব সবই পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ। ‘কিন্তু একটি কথা 
আছে। কালতে নারদীয় ভান্ত-এই বিধান। এ পথে প্রথমে ভান্তি, ois 
পাকলে ভাব, ভাবের চেয়ে উচ্চ মহাভাব আর প্রেম। মহাভাব আর প্রেম 
জীবের হয় না। যার তা হয়েছে তার বস্তুলাভ অর্থাৎ ঈশবরলাভ হয়েছে» 
পণ্ডিত_আজ্ঞে, বলতে গেলে ত অনেক কথা দিয়ে বুঝাতে হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ_তুমি নেজামুড়ো বাদ দিয়ে বলবে হে। 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
কালী বর্গ, tis অভেদ-_সব্ধর্মসমন্বয় 
শ্রীযুক্ত মণি মল্লিকের সঙ্গে পণ্ডিত কথা কাহিতেছেন। মণি মাল্লক ব্রাহ্ম- 


সমাজের CATE | পণ্ডিত ব্রাহ্ম-সমাজের দোষগুণ লইয়া ঘোর তর্ক কারতেছেন। 
ঠাকুর ছোট খাটটিতে st দেখিতেছেন ও হাস্য করিতেছেন। মাঝে 


মাঝে বলিতেছেন, “এই সত্বের তমঃ_বীরের ভাব। এ সব চাই। অন্যায় 


অসত্য দেখলে চপ কারে থাকতে নাই। মনে কর, নষ্ট স্ত্রী পরমার্থ হানি করতে 
আসছে, তখন এই বারের ভাব ধরতে হয়। তখন বলবে, কি শ্যালি! আমার 
পরমার্থ হান করাব!_এক্ষাণ তোর শরশর চিরে দিব।” 

আবার হাসিয়া বালতেছেন, “মণ মল্লিকের ব্রাহ্মসমাজের মত অনেক 


দিনের_ওর ভিতর তোমার মত ঢোকাতে পারবে না। পরানো সংস্কার কি 


এমনি যায়? একজন হিন্দ; বড় ভন্ত ছিল. সর্বদা জগদম্বার পূজা আর নাম 
ক'রত। মংসলমানদের যখন রাজ্য হ’লো তখন সেই ভন্তকে ধরে মুসলমান 
ক'রে দিল, আর বললে, তুই এখন মুসলমান হয়েছিস, বল আল্লা! কেবল 
আল্লা নাম জপ কর। OH অনেক কষ্টে আল্লা, আল্লা বলতে লাগলো। কিন্তু 
এক একবার ব'লে ফেলতে লাগলো 'জগদম্বা!" তখন মুসলমানেরা তাকে 
মারতে যায়। সে বলে, দোহাই শেখজী! আমায় মারবেন না, আম তোমাদের 
আল্লা নাম করতে খুব চেষ্টা করাছ, কিন্তু আমাদের জগদম্বা আমার কণ্ঠা 
পর্যন্ত রয়েছেন, তোমাদের আল্লাকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন (সকলের হাস্য)। 

(পণ্ডিতের প্রাত, সহাস্যে)_“মাণ মাল্লীককে কিছু বোলো না”। 

“কি জানো, রুচভেদ, আর যার যা পেটে সয়। তানি নানা ধর্ম নানা মত 


দাক্ষণেশ্বর-সাঁন্দরে__পাণ্ডত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে ৮৭ 


করেছেন-_আঁধকারী বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার" নয়, তাই 
আবার তান সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। মা ছেলেদের জন্য বাঁড়তে 
মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। 
সকলের পেটে কিন্তু পোলাও সয় না; তাই কারু কার জন্য মাছের ঝোল 
করেছেন, _তারা পেট রোগা । আবার কারু সাধ অম্বল খায়, বা মাছ ভাজা 
খায়। প্রকৃত আলাদা- আবার অধিকারী ভেদ।” 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর পাণ্ডিতকে বাঁলতেছেন, “যাও একবার 

র দর্শন করে এসো, আবার বাগানে একটু বেড়াও ৷” 

বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়াছে। পাঁণ্ডিত ও তাঁহার বন্ধুরা গান্রোথান 
কাঁরলেন ; ঠাকুরবাঁড় দোখবেন। ভন্তেরাও কেহ কেহ তাঁহাদের সঙ্গে গেলেন। 

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর ও মাষ্টার সমাভব্যাহারে বেড়াইতে বেড়াইতে 
গঞ্গাতীরে বাঁধা ঘাটের দিকে যাইতেছেন। ঠাকুর মাষ্টারকে, বালতেছেন 
“বাবদরাম এখন বলে- পড়ে শুনে কি হবে।” 

গঙ্গাতীরে পাণ্ডিতের সাঁহত ঠাকুরের আবার দেখা হইল। ঠাকুর 

তিছেন, “কালী ঘরে যাবে APO aa” পাঁণ্ডিত ব্যস্ত হইয়া 

“আজ্ঞে, চলুন দর্শন কার গিয়ে ।” 

ঠাকুর সহাস্যবদন। চাঁদীনর ভিতর দিয়া কালণ ঘরের দিকে যাইতে যাইতে 

বালতেছেন, “একটা গানে আছে।” এই বাঁলয়া মধুর সুর করিয়া গাঁহতেছেন__ 
“মা কি আমার কালো রে! 
কালরূপে দিগম্বরী হাঁদপদ্ম করে আলো রে! 

চাঁদানি হইতে প্রাঙ্গণে আসিয়া আবার বাঁলতেছেন, একটা গানে আছে,_ 
জ্ঞানাগ্ন জেবলে ঘরে, ব্রহ্মময়ীর রূপ দেখ না! 

মান্দরে আসিয়া ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। মা'র শ্রীপাদপদ্মে 
জবা fare, ভ্রিনয়নী ভন্তদের কতই স্নেহ চক্ষে দেখিতেছেন। হস্তে বরাভয়। 
মা বারাণসী চেল ও 'বাবধ অলঙকার পাঁরয়াছেন। 
নির্মাণ।” ঠাকুর বলিতেছেন, “তা জান নাজানি ইনি চিন্ময়!” 

ভন্তসঙ্গে ঠাকুর নাটমান্দিরে বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণাস্য হইয়া 
আসিতেছেন! বলিদানের স্থান দেখিয়া পণ্ডিত বাঁলতেছেন, “মা পাঁঠা কাটা 
দেখতে পান না।” (সকলের হাস্য)। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ . 


ঠাকুর এইবার 'ফারতেছেন। ARs বলিলেন, আরে আয়! মাচ্টারও 
সঙ্গে আসিলেন। 

সন্ধ্যা হইয়াছে। ঘরের পাঁশ্চমের গোল বারান্দায় আসিয়া ঠাকুর 
বাঁসয়াছেন। ভাবস্থ,_অর্ধ বাহ্য। কাছে বাবুরাম ও মাম্টার। 

আজকাল ঠাকুরের সেবার কষ্ট হইয়াছে। রাখাল আজকাল থাকেন ATI 
কেহ কেহ আছেন,__কিন্তু তাঁহারা ঠাকুরের সকল অবস্থাতে LCS পারেন না। 
ঠাকুর সঙ্কেত ক'রে বাবুরামকে বাঁলতেছেন-_-“হ-_ছদ_না_রা-_ছ7” এ অবস্থায় 
আর কাকেও ছ:তে দিতে পার না তুই থাক্‌ তা হ'লে ভাল হয়।” 


[ ঈশ্বরলাভ ও কর্মত্যাগ_ নূতন হাঁড়__গৃহাভন্ত ও নষ্টা at ] 


পণ্ডিত ঠাকুরবাঁড় দর্শন কাঁরয়া ঠাকুরের ঘরে 'ফাঁরয়াছেন। ঠাকুর 
পশ্চিমের গোল বারান্দা হইতে বলিতেছেন, তুমি একট জল খাও। পাণ্ডত 
বললেন, আমি সন্ধ্যা কার নাই। অমনি ঠাকুর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গান 
গাহতেছেন,_ও দাঁড়াইয়া পাঁড়লেন__ 
গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি, কাশী কাণ্ী কেবা চায়। 
কালী কালী বলে আমার অজপা যাঁদ ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে ক চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহ পায় ॥ 
পুজা হোম জপ যজ্ঞ আর ছু না মনে লয়। 
মদনেরই যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥ 
ঠাকুর প্রেমোন্মন্ত হইয়া আবার বাঁলতেছেন, কত দিন সন্ধ্যা? যত দিন 
ওঁ বলতে মন লীন না হয়। ; 
পাঁণ্ডিত_তবে জল খাই, তারপর সন্ধ্যা ক'রব। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি তোমার স্রোতে বাধা দিব না। সময় না হ'লে ত্যাগ 
ভাল না। ফল পাকলে ফুল আপাঁন ঝরে। কাঁচা বেলায় নারিকেলের বেল্লো 
টানাটানি করতে নাই,_ও রকম ক'রে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয়। 
সুরেন্দ্র বাঁড় যাইবার উদ্যোগ কারতেছেন। বন্ধ্বর্গকে আহবান 
করিতেছেন। তাঁহার গাড়ীতে লইয়া যাইবেন। | 
সংরেন্দ্র_মহেন্দ্রবাব্‌ যাবেন ? 
ঠাকুর এখনও ভাবস্থ, সম্পূর্ণ প্রকাতিস্থ হন নাই। ‘তান সেই অবস্থাতেই 


দক্ষিণেশ্বর-সান্দরে__পণ্ডিত শশধরাদি ভক্তসঙ্গে ৮৯ 


সরেন্দ্রকে বালতেছেন, তোমার ঘোড়া যত বইতে পারে, তার বেশী নিয়ো না। 


সুরেন্দ্র প্রণাম কাঁরয়া চাঁলয়া গেলেন। 


 পাণ্ডত সন্ধ্যা কারতে গেলেন। মাষ্টার ও বাকুরাম কলিকাতায় যাইবেন, 
ঠাকুরকে প্রণাম কারতেছেন। ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণ্টারের প্রাত)_কথা বেরুচ্ছে না, একট: থাকো। 

মাষ্টার বাঁসলেন- ঠাকুর ?ক আজ্ঞা কাঁরবেন_অপেক্ষা কাঁরতেছেন। ঠাকুর 
বাব্ুরামকে সঙ্কেত করিয়া বাঁসতে বাললেন। বাবুরাম বাললেন, আর একট? 
বসুন ঠাকুর বাঁলতেছেন, একটু বাতাস FAT! বাবুরাম বাতাস কারতেছেন, 
মাম্টারও কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারকে সম্নেহে)_এখন আর তত এস না কেন? 
মান্টার-_আজ্ঞে, বিশেষ ছু কারণ নাই, বাড়তে কাজ ছল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরাম কি ঘর, কাল টের পেয়ৌছ। তাই তো এখন ওকে 
রাখবার জন্য অত বলাঁছ। পাখী সময় বুঝে ডিম ফুটোয়। কি জানো এরা 
শুদ্ধ আত্মা, এখনও কামিনী কাঞ্চনের ভিতর গয়ে পড়ে নাই। কি বলো? 
মাম্টার__আজ্ঞা, atl এখনও কোন দাগ লাগে নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ন্‌তন হাড়, দুধ রাখলে খারাপ হবে না। 

মাম্টার_ আজ্ঞা হাঁ। 

প্রীরামকৃ্_বাবুরামের এখানে থাকবার দরকার পড়েছে। অবস্থা আছে 
কনা, তাতে ওঁ সব লোকের থাকা প্রয়োজন। ও বলেছে, ক্রমে ক্রমে থাকবো, 
না হ'লে mem হবে_বাঁড়তে গোল করবে! আমি বলাঁছ শনিবার 

আসবে। 

একে পাণ্ডিত সন্ধ্যা কারয়া আঁসয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে ভূধর ও তাঁহার 
জ্যেষ্ঠ ভাই।* পাণ্ডিত এইবার জল খাইবেন। 

ভ্ধরের বড় ভাই বাঁলতেছেন, “আমাদের fe হবে 7_একটু ব'লে দন 
আমাদের উপায় কি?” 
শ্রীরামকৃ্_তোমরা AAR, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশবরকে পাওয়া যায়। 
শ্রাদ্ধের অন্ন খেও না। সংসারে নষ্ট স্ীর মত থাকবে। নষ্ট স্ত্রী বাঁড়র সব 


পাঁণ্ডিত জল খাইতেছেন। ঠাকুর বালতেছেন, আসনে বাসে খাও। 


*ভুধরের বড়দাদা শেষজশবন একাকী আঁত পাবন্রভাবে কাশীধামে কাটাইয়াছলেন। 
ঠাকুরকে সর্বদা চিন্তা কাঁরতেন। 


৯০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৩০শে জুন 


খাবার পর পাঁণ্ডতকে বালতেছেন--“তুঁম তো গীতা পড়েছ,_যাকে সকলে 
গণে মানে, তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শান্ত আছে।” 

পাঁণ্ডিত_যৎ যং িভূতিমৎ AGT, শ্রীমদভ্জ্জিতমেব বাঁ 

শ্রীরামকৃষ্-তোমার ভিতর অবশ্য তাঁর শান্ত আছে। 

পাণ্ডিত_ আজ্ঞা, যে ব্রত নিয়োছ অধ্যবসায়ের সাঁহত করবো কিঃ 

ঠাকুর যেন উপরোধে ATG বলছেন, “হাঁ হবে।” তারপরেই অন্য কথার 
দ্বারা ও কথা যেন চাপা দলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ শান্ত মানতে হয়। বিদ্যাসাগর বললে তান fe কারুকে 
বেশী শান্ত দিয়েছেন? আম বললাম, তবে একজন লোক একশ’ জনকে 
মারতে পারে কেন? কুইন 1ভক্টোরিয়ার এত মান, নাম কেন-যাঁদ শান্ত না 
থাকতো? আম বললাম, তুমি মানো ক না? তখন বলে, ‘হাঁ মান 

পণ্ডিত বিদায় লইয়া গাত্রোথান করিলেন ও ঠাকুরকে Glass হইয়া প্রণাম 
কারলেন। সঙ্গের বন্ধুরাও প্রণাম কাঁরলেন। 

ঠাকুর বলিতেছেন, “আবার আসবেন, গাঁজাখোর গাঁজাখোরকে দেখলে 
আহমাদ করে-হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে-অন্য লোক দেখলে মূখ 
লুকোয়। গরু আপনার জনকে দেখলে গা চাটে, অপরকে গদুতোয়।” 
(সকলের হাস্য)। 

পণ্ডিত চাঁলয়া.গেলে ঠাকুর হাঁসয়া বালতেছেন-__ডাইলিউট হ'য়ে গেছে 
একদিনেই !-_দেখলে কেমন বিনয়ী আর সব কথা লয়! . 

আধাঢ় শুক্লা সপ্তমী তাঁথ। পাশ্চমের বারান্দায় চাঁদের আলো পাঁড়য়াছে। 
ঠাকুর সেখানে এখনও বাঁসয়া আছেন। মাষ্টার প্রণাম কাঁরতেছেন। ঠাকুর 
সস্নেহে বলিতেছেন, “যাবে ?” 

মাস্টার_ আজ্ঞা, তবে আঁসি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_একাঁদন মনে করেছি, সব্বায়ের ale এক একবার ক'রে 
যাবো,_তোমার ওখানে একবার যাবো, কেমন ? 

মান্টার-_আজ্ঞা, বেশ তো। 


দশম খণ্ড 
দক্ষিণেশ্বর-মল্দিরে ভন্তসণ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
সন্ন্যাসী AVA করিবে না-ঠাকুর 'মদ্গত-অল্তাত্মা' 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষণেশ্বরের কালীমান্দরে আছেন। তিনি নিজের ঘরে 
ছোট খাটাটিতে পূরবাস্য হইয়া বাঁসয়া আছেন। ভন্তগণ মেজের উপর বাসিয়া 
আছেন। আজ কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণা সপ্তমী, ২৫শে কার্ত্তিক, ইংরাজী ৯ই 
নভেম্বর, ১৮৮৪ AFT! 

বেলা প্রায় দুই প্রহর। মাষ্টার আঁসয়া দৌখলেন, ভন্তেরা ক্রমে ক্রমে 
আসিতেছেন। Skye বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে কয়েকটি ব্রাহ্ম wT 
আসিয়াছেন। পূজারী রাম চক্রবর্তীও আছেন। ক্রমে মাহমাচরণ, নারায়ণ, 

রী আসিলেন। একটু পরে আরও কয়েকাট SE আঁসিলেন। . 
বালয়াছলেন। তানি লংরূথের জামা ছাড়া একাট জিনের জামা আনিয়াছিলেন ; 
কিন্তু ঠাকুর জনের জামা আনিতে বলেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোষ্টারের প্রাত)_তুমি বরং একটা নিয়ে যাও। তুমিই পরবে। 
তাতে দোষ নাই। আচ্ছা, তোমায় ?ক রকম জামার কথা বলোছলাম। 

মাষ্টার__আজ্ঞা, আপাঁন সাদাঁসদে'জামার কথা বলোছিলেন, জিনের জামা 
আনিতে বলেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তবে িনেরটাই 'ফাঁরয়ে নিয়ে যাও। 

(বিজয়াদর প্রাত)_“দেখ, দ্বারকবাবু বনাত দছলো। আবার খোট্রারাও 
আনলে। নিলাম না।- [ঠাকুর আরও fe বলিতে যাইতোঁছলেন। এমন সময় 
বিজয় কথা কাঁহলেন। 

শবজয়__আজ্ঞা_-তা বই কি! যা দরকার কাজেই নিতে হয়। একজনের 
ত দিতেই হবে। মানুষ ছাড়া আর কে দেবে? 
সেবা করবার লোক আছে, তোমার কেউ পা টিপে দিত বেশ হতো। বউ বললে, 
ওগো! আমার পা হাঁর টিপবেন, আমার কারুকে দরকার TE! সে ভন্তি-ভাবে 

কথা বললে। 

“একজন ফাঁকির আকবর শার কাছে fea; টাকা আনতে গিছলো। 
বাদশা তখন নমাজ' পড়ছে আর বলছে, হে খোদা! আমায় ধন দাও, দৌলত 


৯২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 


দাও। ফাঁকর তখন চলে আসবার উপক্রম করলে । কিন্তু আকবর শা তাকে 
বসতে ইশারা করলেন। নমাজের পর জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেন চলে 
যাচ্ছলে। সে বললে, আপাঁনই বলাঁছলেন ধন দাও, দৌলত দাও। তাই 
ভাবলাম, যাঁদ চাইতে হয়, ভিখারীর কাছে কেন? খোদার কাছে চাইবো!” 
শবজয়__গয়াতে সাধু দেখোছলাম, নিজের চেষ্টা নাই। একাঁদন ভক্তদের 
খাওয়াবার ইচ্ছা হ'লো। THA কোথা থেকে, মাথায় ক'রে ময়দা ঘ এসে 
পড়লো। ফলটলও এলো। - 


[ সয় ও তিন শ্রেণীর সাধ্য | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়াদর প্রাত)_সাধূর for art উত্তম, মধ্যম, অধম। 
উত্তম যারা খাবার জন্য চেষ্টা করে না। মধ্যম ও অধম, যেমন দণ্ডী-ফণ্ডী। 
মধ্যম, তারা ‘নমো নারায়ণ'! ব'লে দাঁড়ায়। যারা অধম তারা না দলে ঝগড়া 
করে। (সকলের হাস্য)। 

» “CST শ্রেণীর সাধুর অজগরবাঁত্ত। বসে খাওয়া পাবে। অজগর নড়ে 
না। একাঁট ছোকরা সাধদ__বাল-্রহ্মাচারী, ভিক্ষা করতে গাঁছল, একটি মেয়ে 
এসে ভিক্ষা দিলে । তার বক্ষে স্তন দেখে সাধ মনে করলে বুকে ফোড়া 
হয়েছে, তাই জিজ্ঞাসা করলে। পরে বাঁড়র 'গিন্নীরা ব্যাঝয়ে দিলে যে, ওর 
গর্ভে ছেলে হবে ব'লে ঈশ্বর স্তনেতে দুগ্ধ দিবেন ; তাই ঈশ্বর আগে থাকতে 
তার বন্দোবস্ত ক'রচেন। এই কথা শুনে ছোকরা ALG অবাক্‌। তখন 
সে বললে, তবে আমার ভিক্ষা করবার দরকার নেই ; আমার জন্যও খাবার 
আছে৷” 

ভন্তেরা কেহ কেহ মনে কাঁরতেছেন, তবে আমাদেরও ত চেষ্টা না করলে 
হয়। : 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_যার.মনে আছে চেষ্টা দরকার, তার চেস্টা করতেই হবে। 
{বজয়_ভন্তমালে একটি বেশ গল্প আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তুম বলো না। 
বিজয়_আপাঁনই বলুন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-না তুমিই বলো! আমার অত মনে নাই। প্রথম প্রথম 
শুনতে হয়। তাই আগে আগে ওসব শুনতাম। 


1 ঠাকুরের অবস্থা__এক রাম চিন্তা পরর্ণভ্ন ও প্রেমের লক্ষণ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ আমার এখন সে অবস্থা নয়। হনুমান বলেছিল, আমি 
তাঁথ-নক্ষত্র জানি না, এক রাম চিন্তা কাঁর। 


দাক্ষিণশ্র-নন্দিরে_গোদ্বাম্, মাঁহমাচরণ প্রভাত ভক্তসঙ্গে ৯৩ 


“চাতক চায় কেবল ফাঁটক জল। পপাসায় প্রাণ যায়, SR হ'য়ে আকাশের 
জল পান করতে চায়।- গঙ্গা-যমুনা সাত সমুদ্র জলে পূর্ণ। সে কিন্তু 
পাঁথবীর জল খাবে ATI 

» “রাম-লক্ষ্মণ পম্পা সরোবরে গিয়েছেন। লক্ষণ দেখলেন, একাঁট কাক 
ব্যাকুল হ'য়ে বার বার জল খেতে যায়, কিন্তু খায় না। রামকে জিজ্ঞাসা 
করাতে তান বললেন ভাই, এ কাক পরম ভন্ত। অহার্নীশ রাম নাম জপ 
করছে! এঁদকে জলতৃফায় ছাঁত ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু খেতে পারছে AT! 
ভাবছে খেতে গেলে পাছে রাম নাম্‌ জপ ফাঁক যায়! হলধারীকে প্যার্ণমার 
দিন বললুম দাদী! আজ কি অমাবস্যা ই (সকলের হাস্য)। 

(FH) “Dien! শুনৌছলাম, যখন অমাবস্যা-পার্ণমা ভুল হবে 
তখন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস করবে কেন? হলধারী বললে, 
এ কাঁলকাল! একে আবার লোকে মানে! যার অমাবস্যা-পযীর্ণমা বোধ নাই” 

ঠাকুর এ কথা বাঁলতেছেন, এমন সময় মাহমাচরণ আসিয়া উপাঁস্থত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেসম্দ্রমে)আসুন, আসুন! বস্দন! 

_ (বিজয়াদ ভক্তের প্রাত)_«এ অবস্থায় ‘অমুক দিন" মনে থাকে না। 
সোঁদন বেণী পালের বাগানে উৎসব ;_দিন ভুল হ'য়ে গেল। “অমুক দিন 
সংক্রান্তি ভাল ক'রে হারনাম করবো এ সব আর ঠিক থাকে না। (কিয়ংক্ষণ 
চিন্তার পর) তবে অমুক আসবে বললে মনে থাকে। 


[শ্রীরামকৃষের মন-প্রাণ কোথায়_ঈশ্বরলাভ ও উদ্দীপন | 


“ঈশ্বরে ষোল আনা মন গেলে এই অবস্থা। রাম জিজ্ঞাসা করলেন 
হনুমান, তুমি সীতার সংবাদ এনেছো ; কিরূপ তাঁকে দেখে এলে আমাকে 
বলো। হনুমান বললে, রাম, দেখলাম সীতার শুধ শরীর পড়ে আছে। 
তার গতর মন-প্রাণ নেই। সাতার মন-প্রাণ যে তান তোমার পাদপদ্মে 
সমর্পণ করেছেন! তাই শুধু শরীর পড়ে আছে। আর কাল (যম) আনা- 
গোনা করছে! কিন্তু কি করবে? শুরু শরীর ; মন-প্রাণ তাতে নাই। 

“যাকে চিন্তা করবে তার সত্ত্বা পাওয়া যায়। অহার্নীশ ঈশ্বর চিন্তা 
করলে ঈশ্বরের AG লাভ হয়। লুনের পুতুল WA মাপতে গিয়ে তাই 
হয়ে গেল। 

“বই বা শাস্ত্রের fe উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ। সাধুর পথ একজন খুলে 
দেখলে, প্রত্যেক পাতাতে কেবল 'রাম' নাম লেখা আছে। আর কিছুই নাই। 

“ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে একটনুতেই উদ্দীপন হয়। তখন একবার 
রাম নাম করলে কোট সন্ধ্যার ফল হয়। 
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“মেঘ দেখলে ময়ূরের উদ্দীপন হয়, আনন্দে পেখম ধরে নৃত্য করে। 
শ্ৰীমতীরও সেইরূপ হ’তো। মেঘ দেখলেই কৃষকে মনে পড়তো । 

“চৈতন্যদেব মেড়গাঁর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শুনলেন, এ গাঁয়ের মাটিতে 
খোল তৈয়ার হয়। অমনি ভাবে বিহৰল হলেন,_কেননা হাঁরনাম কীর্তনের 
সময় খোল বাজে। 

“কার উদ্দীপন হয়? যার 'বষয়বুদ্ধি ত্যাগ হয়েছে। 'িষয়-রস যার 
“Lie যায় তার একটুতেই উদ্দীপন হয়। দেশলাই ভিজে থাকলে হাজার 
ঘসো, জবলবে না। জলটা যাঁদ “LISA যায়, তা হ'লে একট? ঘসলেই দপ্‌ 
করে জবলে উঠে। 


[ ঈশ্বরলাভের পর দুঃখে মরণে স্থিরব্যাম্ধ ও আত্মসমর্পণ | 


“দেহের সুখ-দুঃখ আছেই। যার ঈশ্বর লাভ হয়েছে সে মন, প্রাণ, দেহ 
আত্মা সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করে। পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম-লক্ষণ 
সরোবরের নিকট মাটিতে ধনুক গজে রাখলেন। স্নানের পর উঠে লক্ষমণ 
তুলে দেখেন যে, ধনুক AMS হ'য়ে রয়েছে। রাম দেখে বললেন, ভাই, দেখ 
দেখ, বোধ হয় কোন জীব হিংসা হলো। লক্ষণ মাটি খড়ে দেখেন একটা 
বড় কোলা We! TAAL অবস্থা । রাম করুণস্বরে বলতে লাগলেন, “কেন 
তুমি শব্দ কর নাই, আমরা তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম! যখন সাপে 
ধরে, তখন তো AA চীৎকার করো।' ভেক বললে, 'রাম! যখন সাপে ধরে 
তখন আমি এই বলে চীৎকার কাঁর_রাম রক্ষা করো, রাম রক্ষা করো। এখন 
দেখছি রামই আমায় মারছেন! তাই চুপ ক'রে আছি।” 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ড্বদ্বরূপে থাকা কিরুপ_জ্ঞানযোগ কেন কিন 


ঠাকুর একট; চুপ কাঁরলেন ও মাহমাঁদি ভন্তদের দৌখতেছেন। 

ঠাকুর শুনিয়াছেন যে, মাহমাচরণ গুরু মানেন না। এইবার ঠাকুর আবার 
কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _গুরুবাক্যে বিশ্বাস করা উচিত। গরুর চাঁরত্রের দিকে 
দেখবার দরকার নাই। 'যদ্যাপ আমার wa, VT বাঁড় যায়। তথাপ 
আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" 

“একজন চণ্ডী ভাগবৎ শোনাতো। সে বললে, ঝাড়; অস্পৃশ্য বটে কিন্তু 
স্থানকে শুদ্ধ করে।” 

মাহমাচরণ বেদান্ত চর্চা করেন। উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ অবলম্বন 
কাঁরয়াছেন ও সর্বদা বিচার করেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাহিমার প্রাতি) জ্ঞানীর উদ্দেশ্য স্বস্বরূপকে জানা; এরই 
নাম জ্ঞান, এরই নাম aie: omen, ইনিই নিজের স্বরূপ। আমি আর 
ATH এক, মায়ার দরুন জানতে দেয় AT! 
পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া।” 

“ভক্তের ‘আমি’ রাখে, জ্ঞানীরা রাখে না। কিরুপে স্বস্বরূপে থাকা যায় 
ন্যাংটা উপদেশ 'দতো,_মন বুদ্ধিতে লয় করো, ব্দা্ধ আত্মাতে লয় করো, 
তবে স্বস্বরূপে থাকবে। 

“fang 'আঁম' থাকবেই থাকবে; যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে 
নীচে, সম্মুখে পিছনে, ডাইনে বামে, জলে পারপূর্ণ! সেই জলের মধ্যে একাঁট 
জলপূ্ণ কুম্ভ আছে। ভিতরে বাহিরে জল, কিন্তু তবুও কুম্ভটি আছে। 

' রূপ কুম্ভ। 

[ পববকথা-_কালীবাঁড়তে বজরপাত- বক্মজ্ঞানীর শরীর ও vida | 

“sata শরীর যেমন তেমানই থাকে; তবে জ্ঞানাগ্নতে কামাঁদ Tae, 
দগ্ধ হ'য়ে যায়। কালীবাঁড়তে অনেক দিন হ’লো ঝড়-বৃষ্টি হ'য়ে কালীঘরে 
তি acter আমরা গিয়ে দেখলাম, কপাটগ্ীলর THA, হয় নাই; তবে 

ones মাথা ভেঙ্গে ছিলো । কপাটগদাল যেন শরীর, কামাঁদ আসান্ত 
যেন ইস্কগ্লি। 


৯৬ শ্রীশ্রীরামকৃ্ষকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 


«জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের কথা ভালবাসে । বিষয়ের কথা হ’লে তার বড় 
কষ্ট হয়। শবষয়ীরা আলাদা লোক। তাদের আঁবদ্যা-পাগাঁড় খসে না। তাই 
ফরে-ঘুরে এ বিষয়ের কথা এনে ফেলে। 

“বেদেতে সপ্ত ভূমির কথা আছে। AT ভূমিতে যখন জ্ঞানী উঠে, তখন 
ঈশবরকথা বই শুনতেও পারে না, আর বলতেও পারে না। তখন তার AA 
থেকে কেবল জ্ঞান উপদেশ বেরোয়” 

এই সমস্ত কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ Te নিজের অবস্থা বর্ণনা কাঁরতেছেন? ঠাকুর 
আবার বাঁলতেছেন_“বেদে আছে “সচ্চিদানন্দ TH! TH একও নয়, দুইও 
নয়। এক-দুয়ের মধ্যে। আস্তিও বলা যায় না, নাঁস্তও বলা যায় AT! তবে 
আস্ত-নাঁস্তর মধ্যে। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভান্তযোগ- রার্গভান্ত হ’লে ঈশ্বর লাভ | 


শ্রীরামকৃ্ণ_রাগভান্তি এলে, অর্থাৎ ঈশ্বরে ভালবাসা এলে তবে তাঁকে 
পাওয়া যায়। AT Cle হ'তেও যেমন যেতেও তেমন। এত জপ! এত ধ্যান 
করবে, এত যাগ-যজ্ঞ-হোম করবে, এই এই.উপচারে পৃজা করবে, পুজার সময় 
এই এই মন্ত পাঠ করবে, এই সকলের নাম বৈধা-ভান্ত। হ'তেও যেমন, যেতেও 
পূজা আনলুম, কিন্তু কি হ'লো? 

“রাগভীন্তর কিন্তু পতন নাই! কা'দের রাগভান্তি হয়? যাদের AAG 
অনেক কাজ করা আছে। অথবা যারা নিত্যাসদ্ধ। যেমন একটা প'ড়ো বাঁড়র 
বনজঙ্গল কাট্‌তে কাট্তৈ নল-বসান ফোয়ারা একটা পেয়ে গেল! মাটি- 
Wale ঢাকা ছিল; যাই সারিয়ে দলে অমাঁন ফর্‌ ফর্‌ ক'রে জল উঠতে 
লাগলো! 

“যাদের রাগভীন্ত তারা এমন কথা বলে না, ‘ভাই, কত হবিষ্য করলাম,_ 
কিন্তু fe হ’লো! যারা নতুন চাষ করে তাদের যাঁদ ফসল না হয়, জাম ছেড়ে 
দেয়। খানদান চাষা ফসল হ'ক আর না হ’ক, আবার চাষ করবেই। তাদের 
বাপ-পতামহ চাষাগিরি করে এসেছে, তারা জানে যে চাষ ক'রেই খেতে হবে। 

“যাদের রাগভান্ত, তাদেরই আন্তাঁরক। ঈশ্বর তাদের ভার ল'ন। হাস 
পাতালে নাম লেখালে-_আরাম না হ'লে ডান্তার ছাড়ে ATI 

“ঈশ্বর যাদের ধরে আছেন তাদের কোন ভয় নাই। মাঠের আলের উপর 
চলতে চলতে যে ছেলে বাপকে ধ'রে থাকে সে পড়লেও পড়তে পারে 


নী হ'য়ে হাত ছেড়ে দেয়। কিন্তু বাপ যে ছেলেকে ধ'রে থাকে সে 
|| 


দক্ষিণেশ্বর-সাঁদদরে__গোদ্বামী, মাহিমাচরণ প্রভাত সঞ্গে ৯৫ 
[রাগভান্ত হ’লে কেবল ঈশ্বর কথা--সংসার ত্যাগ ও গৃহস্থ] 


“Treacy কি না হ'তে পারে? যার ঠিক, তার সব তাতে বিশ্বাস হয়; 


মান! আচ্ছা সব বললদম-এর মানে কি? 
কি জান, যখন চাকর বা দাসা বাজারের পলা তানিন 

আলুর পয়সা, এটা বেগুনের পয়সা, এগুলো মাছের পয়সা। সব 
‘oa সব হিসাব ক'রে লয়ে তারপর দেয় মিশিয়ে। 

ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁরই কথা কইতে ইচ্ছা করে। থে 

ভালবাসে তার কথা শুনতে ও বলতে ভাল লাগে! 

‘সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে। যাঁদ কেউ 
ছেলের সুখ্যাত করে তো অমাঁন বলবে, ওরে তোর খনুড়োর জন্য পা ধোবার 
জল আন্‌। 
কখন ক পায়রার নিন্দা করে, তা হলে বলে উঠবে, তোর বাপ-চোদ্দ পনর 

পায়রার চাষ করেছে ?” 

ঠাকুর মাহমাচরণকে বালতেছেন। কেননা মামা সংসারী । 
আসাম মোহর প্রাত)-সংসার একেবারে ত্যাগ করবার TE AT 

ও গেলেই হ'লো। তবে সাধন চাই। ইন্দিয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। 
সাহাযাকলার ভিতর থেকে are করাই আরও সবিধা-কেল্লা থেকে অনেক 

পাওয়া যায়। সংসার ভোগের স্থান, এক-একটি জিনিস ভোগ ক'রে 
ত্যাগ করতে হয়। আমার সাধ ছিল সোনার গোট পার। তা শেষে 
ও গেল, সোনার গোট পরলদম; পরার পর কিন্তু তৎক্ষণাৎ খংলতে হরে! 


ত 
তারপর মুখের ভিতর একবার এদিক-ওদিক, একবার সেদিক ক'রে তারপর 


al |” 


৩য়-৭ 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
সঙ্কীর্তনানন্দে 


আজ একজন গায়ক আসিবে, সম্প্রদায় লইয়া কীর্তন কারবে। 
কই? 

মাহমা- আমরা বেশ আছি। 

শ্রীরামকৃষ্*-_না গো, এতো আমাদের বার মাস আছে। 

নেপথ্যে একজন বাঁলতেছেন, “কীর্তন এসেছে, কীর্তন এসেছে!" 

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে পণ হ'য়ে কেবল বললেন, “আযাঁ এসেছে?” 

ঘরের দক্ষিণ-পূর্বে লম্বা বারান্দায় মাদুর পাতা হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বালতেছেন, “গঙ্গাজল একটু দে, যত 'বষয়ীরা পা দদিচ্ছে।” 

বালীনিবাসী aw পাঁরবারেরা ও মেয়েরা sedate দর্শন 
কাঁরতে আসিয়াছে,.কীর্তন হইবার উদ্যোগ দেখিয়া তাহাদের শনিবার ইচ্ছা 
হইল। একজন ঠাকুরকে আসিয়া বালতেছে, “তারা 'জিজ্ঞাসা করছে ঘরে কি 
জায়গা হবে, তারা কি বসতে পারে?” ঠাকুর কীর্তন শুনিতে শীনতে 
বলিতেছেন, “না না।” (অর্থাৎ ঘরে) জায়গা কোথায় ? 

এমন. সময় নারায়ণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। 

ঠাকুর বলিতেছেন “তুই কেন এসোঁছস? অত মেরেছে-তোর বাঁড়র 
লোকে।” নারাণ ঠাকুরের ঘরের দিকে যাইতেছেন দোঁখয়া ঠাকুর বাবুরামকে 
ইাঙ্গত করিলেন, “ওকে খেতে দিস্‌ 1৮ 

নারাণ ঘরের মধ্যে গেলেন। হঠাৎ ঠাকুর উঠিয়া ঘরে প্রবেশ কাঁরলেন। 
নারাণকে নিজের হাতে খাওয়াইবেন। খাওয়াইবার পর আবার Feta স্থানে 
আসিয়া বাঁসলেন। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
ভন্তসঙ্গে সঙ্কীর্তনানন্দে 


অনেক ভন্তেরা আঁসয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় গোস্বামী, মাহমাচরণ, নারায়ণ, 
অধর, মাষ্টার, ছোট গোপাল ইত্যাঁদ। রাখাল, বলরাম তখন শ্রীবৃন্দাবনধামে 
আছেন। 

বেলা ৩-৪টা বাজিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বারান্দায় কণর্তন শানতেছেন। 
কাছে নারাণ আসিয়া বাঁসলেন। অন্যান্য ভন্তেরা Hye Ce বাঁসয়া আছেন। 


] 


দাক্ষণেশ্বর-মান্দরে__গোস্বামী, মাহমাচরণ প্রভৃতি সত্যে ৯৯ 


এমন সময় অধর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অধরকে দেখিয়া ঠাকুর 
যেন শশব্যস্ত হইলেন। অধর প্রণাম কাঁরয়া আসন গ্রহণ কাঁরিলে ঠাকুর তাঁহাকে 
আরও কাছে বসতে ইঙ্গিত কারিলেন। 

কাঁত্তানিয়া কীর্তন সমাপ্ত কারলেন। আসর ভঙ্গ হইল। উদ্যান-মধ্যে 
ভন্তেরা এদিক-ওদিক 'বেড়াইতেছেন। কেহ কেহ মা কালীর ও *রাধাকান্তের 
মান্দিরে আরাত দর্শন কাঁরতে গেলেন। 

সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ঘরে আবার ভন্তেরা আঁসলেন। 

ঠাকুরের ঘরের মধ্যে আবার কীর্তন হইবার উদ্যোগ হইতেছে। ঠাকুরের 
খুব উৎসাহ, বলিতেছেন যে, “এদিকে একটা বাঁতি দাও।” ডবল বাঁত 
জৰালিয়া দেওয়াতে খুব আলো হইল। 

ঠাকুর বিজয়কে বাঁলতেছেন, “gin অমন জায়গায় বসলে কেন? এঁদকে 
স'রে এস” 

এবার APTS খুব মাতামাতি হইল। ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য 
কাঁরতেছেন। ভন্তেরা তাঁহাকে খুব বোঁড়য়া বৌড়য়া নাচিতেছেন। faery 
TS কাঁরতে কাঁরতে দগম্বর হইয়া পাঁড়য়াছেন। হুশ নাই। 

কীর্তনান্তে বিজয় চাঁব খ:জিতেছেন, কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। ঠাকুর 

তছেন, “এখানেও একটা হারিবোল খায়।” এই বলিয়া হাসিতেছেন। 

গকে আরও বাঁলতেছেন, “ওসব আর কেন” (অর্থাৎ আর চাঁবর সঙ্গে 
সম্পর্ক রাখা কেন)! 

কিশোর প্রণাম কারয়া বিদায় লইতেছেন। ঠাকুর যেন স্নেহে আর্দ্র 
হইয়া তাঁহার বক্ষে হাত দিলেন আর বাঁললেন, “তবে এসো” PATI 
GN করদণামাখা। কিয়ৎক্ষণ পরে মণ ও গোপাল কাছে আসিয়া প্রণাম 

গলেন_তাঁহারা বিদায় লইবেন। আবার সেই স্নেহমাখা কথা । কথাগীল 


হইতে যেন মধু ঝাঁরতেছে। বলিতেছেন, “কাল সকালে উঠে যেও, আবার 
লাগবে 2 


[ ভন্তসত্গে__ভন্তকথাপ্রসঙ্গে | 


মাঁণ ও গোপালের আর যাওয়া হইল না, তাঁহারা আজ রান্রে থাঁকবেন। 
তাহারা ও আরও ২/১ জন ভন্ত মেঝেতে বসিয়া আছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে 
ঠাকুর Bee রাম টরবতশীকে বাঁলতেছেন: “aM, এখানে যে আর একখান 
পাগোষ ছিল। কোথায় গেল ?” 
্ সমস্ত দিন অবসর পান নাই_একট:; বিশ্রাম কারতে পান নাই। 
তদের ফোঁলয়া কোথায় যাইবেন! এইবার একবার বাহর্দেশে যাইতেছেন। 


১০০ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৩য় ভাগ [১৮৮৪, ৯ই নভেম্বর 


ঘরে 'ফাঁরয়া আসিয়া দৌখলেন যে, ait রামলালের নিকট গান fate 
লইতেছেন__ 


“তার তারাণি! 

এবার ত্বারিত করিয়ে তপন-তনয় ত্রাসে ভ্রাসত”-__ইত্যাঁদ। 

ঠাকুর মাঁণকে জিজ্ঞাসা কারতেছেন, “ক লিখছো £” গানের কথা শ্দানয়া 
বাঁললেন, “এ যে বড় গান৷” 

রাত্রে ঠাকুর একট সুজির পায়েস ও একখানি fe দুখানি লুচি খান। 
ঠাকুর রামলালকে বাঁলতেছেন, “সাজ কি আছে?” 

গান এক লাইন দ? লাইন Tate মাঁণ লেখা বন্ধ কাঁরলেন। 

ঠাকুর মেঝেতে আসনে বাঁসয়া সমাজ খাইতেছেন। 

ঠাকুর আবার ছোট খাটাঁটতে বাঁসলেন। মান্টার খাটের পার্্বাস্থত 
পাপোষের উপর বাঁসয়া ঠাকুরের সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। ঠাকুর নারায়ণের 
কথা বাঁলতে বাঁলতে CAS হইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্--আজ নারায়ণকে দেখলুম। 

মাম্টার- আজ্ঞা হাঁ, চোখ ভেজা । মুখ দেখে কান্না পেল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-ওকে দেখলে যেন বাৎসল্য হয়। এখানে আসে বোলে ওকে 
বাড়িতে মারে। ওর হ'য়ে বলে এমন কেউ নাই। “Fa তোমায় কু বুঝায়। 
রাই পক্ষে বুঝায় এমন কেউ নাই! 

মাষ্টার (সহাস্যে)_হিপদর বাড়িতে বই রেখে পলায়ন। 

শ্রীরামকৃষ্_ওটা ভাল করে নাই। 

ঠাকুর চুপ করিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্*_দেখ, ওর খুব AGT! তা না হ'লে কীর্তন শুনতে শুনতে 
আমায় টানে! আমার ঘরের ভিতর আসতে Val কীর্তন ফেলে আসা 
এ কখনও হয় নাই। 

ঠাকুর চুপ করিলেন। দিপা acco 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ওকে ভাবে জিজ্ঞাসা করোছিলুম। তা এক কথায় বললে_ 
আমি আনন্দে আছে। (মাম্টারের প্রাতি) তুমি ওকে কিছু কিনে মাঝে মাঝে 
খাইও- বাৎসল্যভাবে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তেজচন্দ্রের কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_একবার ওকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, একবারে 
আমায় ও কি বলে, জ্ঞানী, কি কি বলে? শুনলাম, তেজচন্দ্র নাকি বড় কথা 
Be: না। (গোপালের প্রাতি) দেখ, তেজচন্দ্রকে শনি-মঙ্গলবার আসতে 

el 


দাক্ষণেশবর-সাঁন্দরে_ গোস্বামী, মাহমাচরণ প্রভাতি সঙ্গে © SS 


মেঝেতে আসনের উপর ঠাকুর উপাঁবস্ট। সুজি খাইতেছেন। পার্শ্বে 
একটি Perea উপর প্রদীপ জবীলতেছে। ঠাকুরের কাছে মাষ্টার বাঁসয়া 
আছেন। ঠাকুর বাঁলতেছেন, “কিছ: Taio ক আছে?” মাষ্টার নূতন 
গুড়ের সন্দেশ আনিয়াছলেন। রামলালকে বাঁললেন, সন্দেশ তাকের উপর 
আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কৈ, আন না। 

মাষ্টার ব্যস্ত হইয়া তাক AiG গেলেন। দোঁখলেন, সন্দেশ নাই, বোধ 
হয় ভন্তদের সেবায় খরচ হইয়াছে। অপ্রস্তুত হইয়া ঠাকুরের কাছে 'ফাঁরয়া 
আসিয়া বাললেন। ঠাকুর কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্*_আচ্ছা একবার তোমার স্কুলে গিয়ে যাঁদ দোখ_ 
কাঁরতেছেন। 

মান্টার-_আমাদের বাসায় গিয়ে বসলে ত হয়। 

শ্রীরামকৃ্-_না, একটা ভাব আছে। 'ক জানো, আর কেউ ছোকরা আছে 
কিনা একবার দেখতুম। 

মান্টার_অবশ্য আপাঁন যাবেন। অন্য লোক দেখতে যায়, সেইরূপ 
আপাঁনও যাবেন। 

ঠাকুর আহারান্তে ছোট খাটাঁটতে গিয়া বাঁসলেন। একট ভক্ত তামাক 
সাজয়া দিলেন। ঠাকুর তামাক খাইতেছেন। ইতিমধ্যে মাষ্টার ও গোপাল 
বারান্দায় বাঁসয়া zis ও ডাল ইত্যাদি জলখাবার খাইলেন। তাঁহারা নহবতের 
ঘরে শুইবেন ঠিক করিয়াছেন। 

খাবার পর মাষ্টার খাটের পাশ্বস্থ পাপোষে আসিয়া বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_নহবতে যাঁদ হাঁড়কুঁড় থাকে? এখানে 
শোবে ? এই ঘরে? 

মান্টার-যে আজ্ঞা 


পণ্চম পারিচ্ছেদ 
দেবকসঙ্গে 


রাত ১০টা ১১টা হইল। ঠাকুর ছোট খাটটিতে তাঁকিয়া ঠেসান দিয়া বিশ্রাম ' 
কারতেছেন। মণি মেঝেতে বসিয়া আছেন। মণির সাঁহত ঠাকুর কথা 
কাহিতেছেন। ঘরের দেওয়ালের কাছে সেই পিলসুজের উপর প্রদীপে আলো 
জবাঁলতেছে। 

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসন্ধ্ব। মণির সেবা লইবেন। 

শ্রীরামকৃষ-_দেখ, আমার পা'্টা কামড়াচ্ছে। একট; হাত বলিয়ে দাও তো। 

মণি ঠাকুরের পাদমূলে ছোট্ট খাটাটির উপর বাঁসলেন ও কোলে তাঁহার 
পা দ্খানি লইয়া আস্তে আস্তে হাত বুলাইতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে 
কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে_আজ সব কেমন কথা হয়েছে ? 

মণি__আজ্ঞা খুব ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_আকবর বাদশাহের কেমন কথা হ’লো? 

মাঁণ_ আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ-_কি বলো দেখি? 

মণি_ফাঁকর আকবর বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে এসোছল। আকবর 
শা তখন নমাজ পড়ছিল। নমাজ পড়তে পড়তে ঈশ্বরের কাছে ধন-দৌলত 
চাচ্ছিল, তখন ফকির আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্লম করলে। 
কেন করবো! 

শ্রীরামকৃষ"-_আর fe ক কথা হয়েছিল ? 

মণি_সণ্যয়ের কথা খুব হ'লো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)টকি কি হ'লো? 

মণি_চেষ্টা যতক্ষণ করতে হবে বোধ থাকে, ততক্ষণ চেষ্টা করতে হয়। 
সণ্টয়ের কথা িপথতে কেমন বলেছিলেন! 

ভ্রীরামকৃষ্-_কি কথা ? 

মাঁণ_যে তাঁর উপর সব নির্ভর করে, তার ভার তান লন। নাবালকের 
যেমন আছ সব ভার নেয়। আর একটি কথা শুনেছিলাম যে, নিমন্ত্রণ বাড়তে 
ছোট ছেলে নিজে বসবার জায়গা নিতে পারে AT) তাকে খেতে কেউ বাঁসয়ে 
দেয়। 


দাক্ষিণেশ্বর-সান্দরে_সেবকসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৩ 


শ্রীরামকৃষ্*-_না। ও হলো না, বাপে ছেলের হাত ধরে লয়ে গেলে সে 
ছেলে আর পড়ে ATI 

মাঁণ_আর আজ আপাঁন তিন রকম সাধুর কথা বলেছিলেন। উত্তম 
সাধু সে বসে খেতে পায়। আপাঁন ছোকরা GTO কথা বললেন, মেয়োটর 
স্তন দেখে বলোঁছল, বুকে ফোঁড়া হয়েছে কেন? আরও সব চমৎকার চমৎকার 
কথা বললেন, সব শেষের কথা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_কি fe কথাঃ 

মাঁণ_সেই পম্পার কাকের কথা। রাম নাম অহার্নীশ জপ করছে, তাই 
জলের কাছে যাচ্ছে {কিন্তু খেতে পারছে না। আর সেই সাধুর প:থর কথা, 
তাতে কেবল “ওঁ রাম” এইটি লেখা। আর হনুমান রামকে যা বললেন_ 

শ্রীরামকৃষ্-কি বললেন? 

মাঁণ_সীতাকে দেখে CA, শুধু দেহটি পড়ে রয়েছে, মন-প্রাণ তোমার 
পায়ে সব সমর্পণ করেছেন! 

“আর চাতকের কথা,_ফাঁটক জল বই আর কিছু খাবে AT! 

“আর জ্ঞানযোগ আর ভীন্তযোগের কথা ।” 

শ্রীরামকৃষ২_কি ? 

মাঁণ_ যতক্ষণ 'কুম্ভ' জ্ঞান, ততক্ষণ ‘আমি কুম্ভ’ থাকবেই থাকবে। যতক্ষণ 
'আম' জ্ঞান, ততক্ষণ ‘আমি ws, তুমি ভগবান।' 

শ্রীরামকৃষ্ণ_না, ‘কুম্ভ’ জ্ঞান থাকুক আর না থাকুক, 'কুম্ভ' যায় না। 'আঁম' 
যাবার নয়। হাজার বিচার করো, ও যাবে AT! 

মণি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রাহলেন। আবার বাঁলতেছেন_ 

মাঁণ_কালণঘরে ঈশান মুখুষ্যের সঙ্গে কথা হয়োছল_বড় ভাগ্য তখন 
আমরা সেখানে ছিলাম আর শুনতে পেয়েছিলাম | 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_হাঁ, কি fe কথা বলো দোখি ? 

মাঁণ- সেই বলোছলেন, কর্মকাণ্ড। আঁদকাণ্ড। শম্ভু মাল্পককে বলে- 
ছিলেন, যাঁদ ঈশ্বর তোমার সামনে আসেন, তা হ'লে কি কতকগুলো হাস- 
পাতাল িসৃপেন্সারী চাইবে? 

«আর একাঁট কথা হয়োছিল__যতক্ষণ কর্মে আসান্ত থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর 
দেখা দেন না। কেশব সেনকে সেই কথা বলোছলেন।” 

শ্রীরামক্-_ক ? 

মাঁণ_যতক্ষণ ছেলে চাষ নিয়ে ভূলে 'থাকে ততক্ষণ মা রান্নাবান্না করেন। 
DAS ফেলে যখন ছেলে BRST করে, তখন মা ভাতের হাঁড় নামিয়ে ছেলের 
কাছে যান। 

“আর একটি কথা সেদিন হয়োছল। লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন_ 


১০৪ ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৪, ১০ই নভেম্বর 


ভগবানকে কোথা কোথা দর্শন হতে পারে। রাম অনেক কথা ব'লে তারপর 
বললেন_-ভাই, যে মানুষে View vie দেখতে. পাবে_-হাসে কাঁদে নাচে 
TAA মাতোয়ারা_ সেইখানে জানবে যে আমি (ভগবান) আছ।” 

STIPE! আহা! - 

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রাহলেন। 

মাঁণ_ঈশানকে কেবল নিবৃত্তির কথা বললেন। সেই দন থেকে অনেকের 
আক্কেল হয়েছে। কর্তব্য কর্ম কমাবার দিকে ঝোঁক। বলোছিলেন-_-লঙকায় 
রাবণ মোলো, বেহুলা কেদে আকুল হোলো! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শঢ়নিয়া উচ্চ হাস্য কারলেন। 

মণ (আত বিনীতভাবে)_আচ্ছা, কর্তব্য কর্ম_হাঙ্গামা_-কমানো ত 
ভাল? 

শ্রীরামকৃষ্*_হাঁ, তবে সম্মুখে কেউ পড়লো, সে এক। সাধু কি গরণীব 
লোক সম্মুখে পড়লে তাদের সেবা করা উচিত। 

মাঁণ-_আর সোঁদন ঈশান মখয্যেকে খোসাম্মদের কথা বেশ বললেন। 
মড়ার উপর যেমন শকুনি পড়ে। ও কথা আপান পণ্ডিত পদ্মলোচনকে 
বলোছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-না, উলোর বামনদাসকে। 

কিয়ংপরে মাণ ছোট খাটের পার্শ্বে পাপোষের বিকট বাঁসলেন। 

ঠাকুরের তন্দ্রা আসতেছে,তাঁন মাঁণকে বলিতেছেন, তুমি শোওগে। 
গোপাল কোথায় গেল? তুমি দোর ভেজিয়ে রাখ । 

পরদিন সোমবার। শ্রীরামকৃষ্ণ বিছানা হইতে আঁত প্রতৃষে উঠিয়াছেন 
ও ঠাকুরদের নাম করিতেছেন, মাঝে মাঝে গঞঙ্গা দর্শন করিতেছেন। এদিকে 
মা কালীর ও শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গলারাঁত হইতেছে। মণি ঠাকুরের 
ঘরের মেঝেতে শুইয়াছলেন। তানও শয্যা হইতে উঠিয়া সমস্ত দর্শন 
করিতেছেন ও শুনিতেছেন। 

প্রাতঃকৃত্যের পর তান ঠাকুরের কাছে আসিয়া বাঁসলেন। 

ঠাকুর আজ স্নান কাঁরলেন। স্নানাল্তে “কালীঘরে যাইতেছেন। মণ 
সঙ্গে আছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ঘরে তালা লাগাইতে বাঁললেন। 

কালাঘরে যাইয়া ঠাকুর আসনে উপবিষ্ট হইলেন ও ফুল লইয়া কখনও 
নিজের মস্তকে কখনও মা কালীর পাদপদ্মে দিতেছেন। একবার চামর লইয়া 
ব্জন করিলেন। আবার নিজের ঘরে িরিলেন। মণিকে আবার চাব 
খুলিতে বাঁললেন। ঘরে প্রবেশ stam ছোট খাটাটতে বাঁসলেন। এখন 
ভাবে বিভোর-ঠাকুর নাম করিতেছেন। মণি মেঝেতে একাকী উপাঁবষ্ট। 


দাঁক্ষণেশবর-সাঁন্দরে__সেবকসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১০৫ 


এইবার ঠাকুর গান গাঁহতেছেন। ভাবে মাতোয়ারা হইয়া গানের ছলে 
মাঁণকে কি শিখাইতেছেন, যে কালাই ব্রহ্ম, কালী নির্গৃণা, আবার জগদণা, 
অরূপ আবার অনন্তরুপিনী। 

গান_কে জানে কালী কেমন, ষড়দর্শনে। | [ ১২পয্ঠা 

গান_এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা। [২য় ভাগ_বিংশ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ 

গান_-কালী কে জানে তোমায় মা (তুমি অনন্তরুপনী !) 

তুমি মহাবিদ্যা, অনাদি অনাদ্যা, ভববন্ধের বন্ধনহারিণী তারণী! 

গিরিজা গোপজা, গোবিন্দমোহিনী, সারদে বরদে নগেন্দনান্দনী, 

জ্ঞানদে মোক্ষদে, কামাখ্যা কামে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণহাদাঁবলাসিনী। 

গান-_তার তারিণী! এবার ত্বারত কারিয়ে, 

তপন-তনয়-্রাসে APTS প্রাণ. যায়। 

জগৎ অদ্বে জনপালিনী, জন-মোহনী জগত জননী, 

যশোদা জঠরে জনম লইয়ে, সহায় হার লালায় ॥ 

বৃন্দাবনে রাধাবিনোদনা, ব্রজবল্লভ বিহারকারিণী, 

রাসরঙ্গিনন রসময়ণ হ'য়ে, রাস করিলে লালাপ্রকাশ ॥ 

গারজা গোপজা গোঁবন্দমমোহিনী, তুমি মা গঞ্গে গাঁতদাঁয়নী, 

গান্ধার্বকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার॥ 

শবে সনাতনী সর্বাণী ঈশানী, সদানন্দময়ী, সর্বস্বর্পণী, 

সগ্ণা নির্গণা সদাশিব প্রিয়া, কে জানে মাহমা তোমার ॥ 

মাঁণ মনে মনে কাঁরতেছেন ঠাকুর যাঁদ একবার এই গানাঁটি গান_ 

“আর ভুলালে ভুলবো না মা, দেখোঁছ তোমার রাঙ্গা চরণ” 

কি আশ্চর্য! মনে কারিতে না কাঁরতে এঁ গানটি গাঁহতেছেন। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জিজ্ঞাসা কারতেছেন_আচ্ছা, আমার এখন কি রকম 

তোমার বোধ হয়! 
মাণ সেহাস্যে)_আপনার সহজাবস্থা। 
র আপন মনে গানের ধুয়া ধারলেন,_“সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে 

শা যায় চৈনা।» 


একাদশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রহনাদচারন্রাভিনয় দর্শনে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিমান্দিরে 


শ্রীরামকৃষ্ণ আজ স্টার থিয়েটারে প্রহস্রাদচারত্রের alert দেখিতে আঁসয়াছেন। 
সঙ্গে মাষ্টার, AAT ও নারায়ণ প্রভৃতি) স্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে, 
এই রঙ্গমণ্ে পরে এমারল্ড থিয়েটার ও ক্লাঁসক থিয়েটারের অভিনয় সম্পন্ন 
হইত। 

আজ রবিবার। ৩০শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণা দ্বাদশী 1তাঁথ, ১৪ই [িসেম্বর 
১৮৮৪ ArT! শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বক্সে Beary হইয়া বাঁসয়া আছেন। 
রঙ্গালয় আলোকাকীর্ণ। কাছে মাষ্টার, AA ও নারায়ণ বাঁসয়া আছেন। 
fie আঁসিয়াছেন। অভিনয় এখনও আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর গারশের 
সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_বা! তুমি বেশ সব লিখেছো! 

গিরিশ_ মহাশয়, ধারণা কই? শুধু লিখে গোঁছ। 

শ্রীরামকৃষ্+-না তোমার ধারণা আছে। সেই দিন তো তোমায় বললাম 
ভিতরে ভক্ত না থাকলে চালচিত্র আঁকা যায় না__ 

“ধারণা চাই। কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দেখতে গিয়েছিলাম । 
দেখলাম, একজন ডিপ ৮০০, টাকা Tiga পায়, সকলে বললে, AA 
পশ্ডিত, কিন্তু একটা ছেলে লয়ে ব্যাতব্যস্ত! ছেলেটি কিসে ভাল জায়গায় 
বসবে, কিসে অভিনয় দেখতে পাবে, এই জন্য ব্যাকুল! এদিকে ঈশ্বরীয় 
কথা হচ্ছে তা শুনূবে না, ছেলে কেবল জিজ্ঞাসা করছে, বাবা এটা কি, ওটা 
‘ক ?-__তিনিও ছেলে লয়ে ব্যাতব্যস্ত । কেবল বই পড়েছে মাত্র (কিন্তু ধারণা 
হয় নাই।” | 

fatwa হয়, থিয়েটারগুলো আর করা কেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-না না ও থাক, ওতে লোকাঁশক্ষা হবে। 

অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। প্রহনাদ পাঠশালে লেখা পড়া কাঁরতে 
আঁসয়াছেন। প্রহ্মাদকে দর্শন করিয়া ঠাকুর সস্নেহে প্রহনাদ' পপ্রহনাদ' এই 
কথা বাঁলতে বাঁলতে একেবারে সমাধিস্থ হইলেন। 


প্রহন়াদচারত্রাভিনয় দর্শনে স্টার থিয়েটারে ১০৭ 


প্রহসনাদকে হস্তি পদতলে দেখিয়া ঠাকুর কাঁদতেছেন। আঁগ্নকুণ্ডে যখন 
ফোঁলয়া দিল তখনও ঠাকুর কাঁদতেছেন। 

_ গোলকে লক্ষীনারায়ণ বাঁসয়া আছেন। নারায়ণ প্রহনাদের জন্য 
ভাবতেছেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ঠাকুর আবার সমাধিস্থ হইলেন। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
SHAT ঈশবরকথা প্রসঙ্গে 


[ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ ও উপায়_তিন প্রকার ভক্ত] 


রঙ্গালয়ে গিরিশ যে ঘরে বসেন সেইখানে আঁভনয়ান্তে ঠাকুরকে লইয়া গেলেন। 
গিরিশ বললেন, “বিবাহ বিভ্রাট" কি শুনবেন ? ঠাকুর বাঁললেন, না, প্রহনাদ 
চারত্রের পর ওসব কিঃ আম তাই গোপাল উড়ের দলকে বলোছলাম, তোমরা 


. শেষে কিছ; ঈশ্বরীয় কথা ব'লো।' বেশ ঈশ্বরের কথা হচ্ছিল আবার বিবাহ 


সংসারের কথা। ‘যা ছিলুম তাই SAA! আবার সেই আগেকার 
ভাব এসে পড়ে। ঠাকুর গগারশাদিই সহিত ঈশ্বরীয় কথা কাহতেছেন। 
গারশ বালতেছেন, মহাশয়, কি রকম দেখলেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -দেখলাম সাক্ষাৎ fore সব হয়েছেন। যারা সেজেছে তাদের 
দেখলাম সাক্ষাৎ আনন্দময় মা! যারা গোলকে রাখাল সেজেছে তাদের দেখলাম 
সাক্ষাৎ নারায়ণ। 'তানই সব হয়েছেন। তবে ঠিক ঈশ্বর দর্শন হচ্ছে কি 
না তার লক্ষণ আছে। একটি লক্ষণ আনন্দ! সঙ্কোচ থাকে না। যেমন 
সম্দদ্র-উপরে হিল্লোল, কল্লোল_নীচে গভীর জল। যার ভগবান দর্শন 
হয়েছে সে কখনও পাগলের ন্যায়, কখনও 'পিশাচের ন্যায়_শনাঁচ-অশনাচ ভেদ 
জ্ঞান নেই। কখন বা জড়ের ন্যায় ; কেননা অল্তরে-বাহরে ঈশ্বরকে দর্শন 
ক'রে অবাক হ'য়ে থাকে। কখন বালকের ন্যায়। আঁট নাই, বালক যেমন 
কাপড় বগলে করে বেড়ায়। এই অবস্থায় কখন বালাভাব, কখন পৌগণ্ড 
ভাব--ফাঁ্ট-নাম্টি করে, কখন ATT ভাব_যখন কর্ম করে, লোকাশক্ষা দেয়, 
তখন সিংহতুল্য। 
* “জীবের অহঙ্কার আছে ব'লে ঈশ্বরকে দেখতে পায় না। মেঘ উঠলে 
টি সং দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ব'লে কি সূর্য নাই? আর্য 

আছে। 

“তবে ‘বালকের Sip এতে দোষ নাই, বরং উপকার আছে। শাক খেলে 
অসুখ হয়, কিন্তু face শাক খেলে উপকার হয়! হিণ্ে শাক শাকের মধ্যে 


১০৮ শ্রীপ্রীরামকৃ্ষকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ১৪ই ডিসেম্বর 


নয়। মিছার 'মন্টির মধ্যে নয়। অন্য িষ্টিতে অসুখ করে, কিন্তু িছারতে 
কফ-দোষ করে না। 

না! কেশব ভয় পেয়ে গেল। আমি তখন বললাম, ‘বালকের আমি’ 'দাস 
আমি’ এতে দোষ নাই। 

“যান ঈশ্বর দর্শন করেছেন তান দেখেন যে ঈশবরই জীব জগৎ হয়ে 
আছেন। সবই তিনি। এরই নাম উত্তম ভন্ত।” 

রশ সেহাস্যে)_সবই তান, তবে একটু আমি থাকে_কফ-দোষ 
করে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_হাঁ, ওতে হান নাই। ও MIT সম্ভোগের 
জন্য। আমি একটি, তুমি একটি হ'লে আনন্দভোগ করা যায়। সেব্য-সেবকের 
ভাব। 

“আবার মধ্যম থাকের SE আছে। সে দেখে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে 
অন্তর্যামীরূপে আছেন। অধম থাকের SS বলে” ঈশ্বর আছেন, এ ঈশ্বর__ 
অর্থাৎ আকাশের ওপারে। (সকলের হাস্য)। 

“গোলকের রাখাল দেখে আমার পকন্তু বোধ হ'ল, সেই (ঈশবরই) সব 
হয়েছে। যান ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর ঠিক বোধ হয় ঈশ্বরই কর্তা, 
‘তিনিই সব করছেন।” 

গারশ_ মহাশয়, আম কিন্তু ঠিক বুঝেছি, তানই সব করছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি বলি, ‘মা, আম wa, তুমি যন্ত্র ; আমি জড়, তুমি 
চেতয়িতা ; যেমন করাও তেমান কাঁর, যেমন বলাও তেমান ata’ যারা 
অজ্ঞান তারা বলে, কতক আমি করছি, কতক 1তাঁন করছেন। 


[ কর্মযোগে চিত্তশুদ্ধি হয়_-সৰ্বদা পাপ পাপ বি_অহৈতুক’ ভক্তি ] 


গাঁরশ-_ মহাশয়, আমি আর fe করাছ, আর কর্মই বা কেন? i 
শ্রীরামকৃ্ণ-না গো, কর্ম ভাল। জাম পাট্‌ করা হ'লে যা Ta, তাই 
জন্মাবে। তবে কর্ম নিচ্কামভাবে করতে হয়। 


“পরমহংস দুই প্রকার। জ্ঞানী পরমহংস আর প্রেমী পরমহংস। fata 
জ্ঞানী তান আপ্তসার-_'আমার হলেই হলো'। যিনি প্রেমী যেমন শদকদেবাঁদ, 
ঈশ্বরকে লাভ ক'রে আবার লোকাশক্ষা দেন। কেউ আনম খেয়ে মূখাট পণুছে 
ফেলে, কেউ পাঁচজনকে দেয়। কেউ পাতকয়া AGIA সময়_ঝাাঁড় কোদাল 
আনে, খোঁড়া হয়ে গেলে ব্াঁড়কোদাল এ পাতকোতেই ফেলে দেয়। কেউ 


প্রহনাদচারন্রাভনয় দর্শনে ষ্টার থিয়েটারে ১০৯ 


ঝ্যাঁড়-কোদাল রেখে দেয় যাঁদ পাড়ার লোকের কারুর দরকার লাগে। শদকদেবাদি 
পরের জন্য ঝাঁড়কোদাল তুলে রেখোঁছলেন। (গাঁরশের প্রতি) তুম পরের 
জন্য রাখবে ।” 
গারশ-আপাঁন তবে আশীর্বাদ করুন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_তুমি মার নামে বিশ্বাস কারো, হ'য়ে যাবে! 
গারশ- আম যে পাপী! 
শ্রীরামকৃফ_যে পাপ পাপ সর্বদা করে সে শালাই পাপা হয়ে যায়! 
গাঁরশ-_মহাশয়, আম যেখানে বসতাম সে মাটি SPL | 
শ্রীরামকৃষ্ণ _সে কি! হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যাঁদ আলো আসে, 
সে কি একটু একটু কারে আলো হয়? না, একেবারে দপ্‌ করে আলো হয়ঃ 
গারশ- আপাঁন আশীর্বাদ করলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তোমায় যাঁদ আন্তারক হয়আম কি বলব! আম 
খাই-দাই তাঁর নাম কাঁর। 
গারশ-_-আন্তারিক নাই, কিন্তু এটুকু দিয়ে যাবেন। 
শ্রীরামকৃষ্*_আঁম কি? নারদ, শুকদেব এ+রা হতেন O— 
গারশ__নারদাদ ত আর দেখতে পাচ্চি না। সাক্ষাৎ যা পাচ্চি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ আচ্ছা, বিশ্বাস! 
1কয়ৎক্ষণ সকলে চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা হইতেছে। 
গাঁরশ-_ একাটি সাধ, অহৈতুকী ভ্তি। 
্ররামকৃফ__-অহৈতুবী ote ঈশ্বরকোটির হয়। 'জীবকোটির হয় না। 
সকলে চুপ করিয়াছেন, ঠাকুর আনমনে গান ধরলেন, দৃষ্টি উধ্বাদকে_ 
শ্যামাধন কি সবাই পায় কোলধন কি সবাই পায়) 
অবোধ মন বোঝে না এক দায়। 
1শবোর অসাধ্য সাধন মন-মজানো রাঙ্গা পায় ॥ 
ইন্দ্রাদ সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়। 
সদানন্দ সুখে ভাসে, শ্যামা যাঁদ ফিরে চায় ॥ 
যোগীন্দ্র মুনান্দ্র ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়। 
Traces কমলাকান্ত তব সে চরণ চায়! 
গারশ-_নিগ্গুণে কমলাকান্ত তবু সে চরণ চায়! 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
ঈশ্বর দর্শনের উপায়_ব্যাকুলতা 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গারশের প্রাতি)_তীরু বৈরাগ্য হ'লে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ 
ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভাগবানকে 
পাবো। গর বললেন, আমার সঙ্গে এসো,-এই বলে একটা পুকুরে লয়ে 
গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে জল থেকে উঠিয়ে আনলেন ও 
বললেন, তোমার জলের ভিতর ক রকম হয়োছল? শিষ্য বললে, প্রাণ 
SA, করছিল-বেন প্রাণ যায়! গুরু বললেন দেখ, এইরূপ ভগবানের 
জন্য যাঁদ তোমার প্রাণ BIG AI, করে তবেই তাঁকে লাভ করবে। 

“তাই বালি, তিন টান একসঙ্গে হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। 'বষয়ণীর 
বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পাঁতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান, এই তন 
ভালবাসা একসঙ্গে ক'রে কেউ যাঁদ ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ 
সাক্ষাৎকার হয়। 

“ডাক দৌখ মন ডাকার মত কেমন শ্যামা থাকতে পারে”! তেমন ব্যাকুল 
হ'য়ে ডাকতে পারলে তাঁর দেখা দিতেই হবে। 


[জ্ঞানযোগ ও ভান্তযোগের সমন্বয়__কাঁলকালে নারদণয় ভক্তি] 


“সোঁদন তোমায় যাঁ aaa ভীন্তর মানে কি_না কায়-মন-বাক্যে তাঁর 
ভজনা। কায়.অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পুজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে 
যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্ভন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ 
দর্শন। মন_অর্থাৎ সর্বদা তীর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লালা স্মরণ মনন 
করা। _ বাক্য অর্থাৎ তাঁর স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ভন, এই সব করা। 

“কালতে নারদীয় নারদীর ভন্তি-সর্বদা তাঁর নাম গুণ কার্তন' করা। যাদের 
সময় নাই, তারা যেন সন্ধ্যা-সকালে হাততাঁল দিয়ে একমনে হ'রবোল হারবোল 
ব'লে তাঁর ভজনা করে। 

“ভন্তর আমিতে অহঙ্কার হয় না। অজ্ঞান করে না, বরং ঈশ্বর লাভ 
করিয়ে দেয়। এ ‘আমি’ আমর মধ্যে নয়। যেমন [হিংচে শাক শাকের মধ্যে 
নয়, অন্য শাকে অসুখ হয়, কিন্তু হিংচে শাক খেলে পিত্তনাশ হয়, উলটে 
উপকার হয়, মিছার মল্টের মধ্যে নয়, অন্য Tiss খেলে অপকার হয়, িছার 
খেলে অম্বল নাশ হয়। 

“নিষ্ঠার পর ele! sls পাকলে ভাব হয়। ভাব ঘনীভূত হলে 
মহাভাব হয়। সর্বশেষে প্রেম। 


প্রহনাদচারন্রাভিনয় দর্শনে স্টার [থিয়েটারে ১১১ 


“প্রেম রজ্জুর স্বরূপ । প্রেম হ'লে ভন্তের কাছে ঈশ্বর বাঁধা পড়েন আর 
পালাতে পারেন না। সামান্য জীবের ভাব পর্যন্ত হয়। ঈ*বরকোটি না হ'লে 
মহাভাব প্রেম হয় না। চৈতন্যদেবের হয়োছিল। 

“জ্ঞানযোগ দি? যে পথ দিয়ে স্ব-স্বরূপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার 
স্বরূপ, এই বোধ। 

প্্রহ্মাদ কখনও স্ব-স্বরূপে থাকতেন। কখনও দেখতেন, আম একাঁট, 
তুমি একটি ; তখন ভাঁন্তভাবে থাকতেন। 

“হনুমান বলোছিলেন, রাম! কখনও দেখ তুমি পর্ণ, আম অংশ ; কখনও 
দেখি gin প্রভু আম দাস ; আর রাম, যখন তত্বজ্ঞান হয়_তখন দৌখ তুমিই 
আম, আমিই তুনি” এ 

[গারশ_ আহা ! 


[সংসারে কি ঈশ্বর লাভ হয় 2] 


শরীরামকৃষ্ণ_সংসারে হবে না কেন? তবে বিবেক বৈরাগ্যু চাই। ঈশ্বর 
বস্তু আর সব আনিত্য, দুদিনের জন্য-_এইটি পাকা বোধ চাই। উপর উপর 
ভাসলে হবে না, ডুব দিতে হবে! 

এই বালিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন_ 

BY, ডুব্‌ ডুব্‌ রূপসাগরে আমার মন। 
তলাতল পাতাল খ:জলে পাঁব রে প্রেম ARNT 
[১ম ভাগ ৩য় খণ্ড-৭ম পাঁরচ্ছেদ 

“আর একাঁট কথা। কামাঁদ কুমীরের ভয় আছে।” 

[গারশ-যমের ভয় কিন্তু আমার নাই। 

শ্রীামকৃফ_না, কামাঁদ কুমীরের ভয় আছে, তাই VAL মেখে ডুব দিতে 
হয়। বিবেক-বৈরাগ্যর্প হলুদ! 

“সংসারে জ্ঞান কারু কারু হয়। তাই দুই যোগীর কথা আছে, 
গঃপ্তযোগণী ও ব্যন্তযোগাঁ। যারা সংসার ত্যাগ করেছে তারা ব্যন্তযোগী, 
তাদের সকলে চেনে। গুপ্তযোগীর প্রকাশ নাই। যেমন দাসী সব কর্ম 
করছে, কিন্তু দেশের ছেলেপুলেদের দিকে মন পড়ে আছে। আর যেমন 
তোমায় বলোঁছ, নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ উৎসাহের সাহত করে, কিন্তু 
সর্বদাই উপপাতির দিকে মন পড়ে থাকে। বিবেক-বৈরাগ্য হওয়া বড় কাঁঠন। 
আম কর্তা, আর এ সব জানস আমার_এ বোধ সহজে যায় না। একজন 
Terrie দেখলাম ৮০০, টাকা মাইনে, ঈশবরীয় কথা হচ্ছে, সোঁদকে মন 
একটুও দিলে AT! একটা ছেলে সঙ্গে ক'রে এনৌছল, তাকে একবার এখানে 
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বসায়, একবার সেখানে বসায়। আর একজনকে আমি জানি, নাম করবো না ; 
জপ করতো খুব, কিন্তু দশ হাজার টাকার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দাছলো। তাই 
বলাছ, বিবেক-বৈরাগ্য হ'লে সংসারেতেও হয়।” 


[পাপীতাপী ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ | 
গারশ_ এ পাপীর ক হবে? 
ভাব শ্রীকান্ত নরকান্তকারীরে। নিতান্ত Foro ভয়ান্ত হাঁব॥ 
ভাবলে ভব ভাবনা যাক রে 
" তরে তরজ্ে ভ্রুভঙ্গে ন্রিভঙ্গে যেবা ভাবে। 
এল ক তত্ত্বে, এ NOI কুঁচত্ত Faw কারলে ক হবে রে 
উীচত তো নয়, দাশরাঁথরে ডুবাব রে__ 
কর এ ibs প্রাচত্ত, সে নিত্য পদ ভেবে॥ 
(গারশের প্রাত)_“তরে তরঙ্গে জুভঙ্গে ভ্রিভঙ্গে যেবা ভাবে?” 


[আদ্যাশান্ত মহামায়ার পূজা ও আমমোস্তার বা বকলা | 


“মহামায়া দ্বার ছাড়লে তাঁর দর্শন হয়। মহামায়ার দয়া চাই। তাই 
শান্তর উপাসনা । দেখনা, কাছে ভগবান আছেন তব তাঁকে জানবার যো 
নাই, মাঝে মহামায়া আছেন ঝলে। রাম-সাঁতা, লক্ষণ যাচ্ছেন। আগে রাম, 
মাঝে সীতা-সকলের পিছনে লক্ষণ। রাম আড়াই হাত অন্তরে রয়েছেন, 
তব্দ লক্ষণ দেখতে পাচ্ছেন AT! 

“তাঁকে উপাসনা করতে একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। আমার তিন 
ভাব,_সন্তান-ভাব, দাস-ভাব আর সখা-ভাব। দাসী-ভাব, সখীভাবে অনেক 
দিন Tee | তখন মেয়েদের মত কাপড়, গয়না ওড়না পরতুম। সল্তান-ভাব 
খুব ভাল। ন্ট 

“বীরভাব ভাল All নেড়া-নেড়ীদের, ভৈরব-ভৈরবীদের বারভাব। 
অর্থৎ প্রকৃতিকে TALC দেখা আর রমণের দ্বারা প্রসন্ন করা, এ ভাবে প্রায়ই 
পতন আছে। 

রশ আমার এক সময়ে এ ভাব এসেছিল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চিন্তিত হইয়া *গাঁরশকে দৌখতে লাগিলেন। 

গাঁরশ-এঁ আড়টুকু আছে, এখন উপায় কি বলুন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কিয়ংক্ষণ চিন্তার পর)-_তাঁকে আমমোন্তারী দাও-_তাঁন যা 
করবার করুন। 
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চতুর্থ পারচ্ছেদ 
AGU এলে ঈশ্বর লাভ--“দচ্চিদানন্দ না কারণানন্দ” 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরা ভক্তদের কথা কহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (গারশাঁদর প্রাত)_ধ্যান করতে করতে ওদের সব লক্ষণ 
দেখি। 'বাঁড় করবো’ এ বুদ্ধি ওদের নাই। মাগ-সুখের ইচ্ছা নাই। যাদের 
মাগ আছে, একসঙ্গে শোয় না। কি জানো-রজোগুণ না গেলে, শহদ্ধসত্ব 
না এলে, ভগবানেতে মন Pad হয় না। তাঁর উপর ভালবাসা আসে না, 
তাঁকে লাভ করা যায় না। 
গারশ_ আপাঁন আমার আশীর্বাদ করেছেন! 
শ্রীরামকৃষ্-_কই! তবে বলোছ আন্তারক হ'লে হ'য়ে যাবে। 
কথা বাঁলতে বালিতে ঠাকুর 'আনন্দময়ণ'! 'আনন্দময়ী'! এই কথা উচ্চারণ 
কাঁরয়া সমাধিস্থ হইতেছেন। সমাধিস্থ হইয়া অনেকক্ষণ রাহলেন। একট 
oping হইয়া বালতেছেন, 'শালারা, সব কই?" মাষ্টার বাবরামকে ডাঁকয়া 
আনলেন। 
ঠাকুর বাবুরাম ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে চাহিয়া প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া 
বাঁলতেছেন, “সচ্চিদানন্দই ভাল! আর কারণানন্দ?” এই বলিয়া ঠাকুর গান 
ধারলেন__ 
এবার আমি ভাল ভেবেছি। 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি 
যে দেশে রজনশী নাই, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি। 
আম কবা দবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা FCAT UL 
ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি। 
যোগানন্দ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়োছ ॥ 
সোহাগা গন্ধক দিয়ে খাসা রং চড়ায়োছ। 
aie মন্দির মেজে ল'ব অক্ষ দুটি করে কৃীচা॥ 
প্রসাদ বলে is aie উভয়ে মাথায় রেখোঁছ। 
(আমি) কালীব্রক্গ জেনে মর্ম ধর্মধর্স সব ছেড়োছি ৷ 
ঠাকুর আবার গান ধাঁরলেন__ 
গয়া গঙ্গা প্রভাসাঁদ কাশী কাণ্টী কেবা চায়। 
কালী কালী বলে আমার অজপা যাঁদ ফুরায় ৷ 
সন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে ক চায়। 
সন্ধ্যা তারা সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায় ॥ 


৩য়_৮ 
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কালী নামের FO কেবা জানতে পারে তায়। 
দেবাদিদেব মহাদেব যার পণ্টমুখে গুণ গায় ॥ 
দান ব্রত যজ্ঞ আদি আর কিছু না মনে লয়। 
মদনের যাগ যজ্ঞ ব্রন্মময়ীর রাঙ্গা পায় ॥ 
“আমি মার কাছে প্রার্থনা করতে করতে বলোছল:ম, মা আর কিছ চাই 
না, আমায় শ্ৰদ্ধা STs দাও 1” 
1গারশের শান্ত ভাব দেখিয়া ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। আর বাঁলতেছেন, 
তোমার এই অবস্থাই ভাল, সহজ অবস্থাই উত্তম অবস্থা। 
ঠাকুর নাট্যালয়ের ম্যানেজারের ঘরে বসে আছেন। একজন আসিয়া বাঁললেন, 
-_-আপাঁন বিবাহ বিভ্রাট দেখবেন? এখন আভনয় হচ্ছে৷ 
ঠাকুর intone বাঁলতেছেন, “একি করলে? প্রহনাদচারত্রের পর বিবাহ 
বিভ্রাট ? আগে পায়েস মুণ্ডি, তারপর সন্তান !” 


[ দয়াসিম্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বারবণিতা | 


অভিনয়ান্তে গাঁরশের উপদেশে নটারা (Actresses) ঠাকুরকে নমস্কার 
করিতে আসিয়াছে। তাহারা সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া নমস্কার করিল। ভন্তেরা 
কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ বাঁসয়া দোখতেছেন। তাহারা দোখয়া অবাক যে, উহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ ঠাকুরের পায়ে হাত দয়া নমস্কার কাঁরতেছে। পায়ে হাত 
দিবার সময় ঠাকুর বলিতেছেন, “মা, থাক্‌ থাক্‌; মা, থাক্‌ থাক্‌” কথাগলি 
FATT | 

তাহারা নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলে ঠাকুর ভক্তদের বালতেছেন-__“সবই 
Tota, এক এক রুপে” 

এইবার ঠাকুর গাড়িতে উঠিলেন। গিরিশাঁদ ভন্তেরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 
গমন কাঁরয়া গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। 

MS উঠতে উঠিতেই ঠাকুর গভীর সমাধিমধ্যে মগ্ন হইলেন! 

গাড়ির ভিতরে নারাণাদি ভন্তেরা উঠিলেন। গাঁড় দক্ষিণেন্বর আঁভমুখে 
যাইতেছে। 


দ্বাদশ খণ্ড 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশবর কালীমান্দিরে ভক্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে আনন্দে বসিয়া আছেন। AGA, ছোট নরেন, পল্টু 
হারপদ, মোঁহনীমোহন ইত্যাঁদ ভক্তেরা মেজেতে বাঁসয়া আছেন। একটি 
TAT যুবক দুই-তিন দিন ঠাকুরের কাছে আছেন। তিনিও বাঁসয়া আছেন। 
আজ শাঁনবার ২৫শে ফাল্গুন, ৭ই মার্চ ১৮৮৫, বেলা আন্দাজ তিনটা। চৈত্র 
Peo | 

Aan নহবতে আজকাল আছেন। fein মাঝে মাঝে ঠাকুরবাঁড়তে 
আসিয়া থাকেন- শ্রীরামকৃষ্ণের সেবার জন্য। মোহিনীমোহনের সঙ্গে স্ব, 
নবানবাবুর মা, গাঁড় করিয়া আসিয়াছেন। 

মেয়েরা নহবতে গিয়া শ্রীশ্রীমাকে দর্শন ও প্রণাম কাঁরয়া সেইথানেই আছেন। 
উদ্তেরা একট: সাঁরয়া গেলে ঠাকুরকে আসিয়া প্রণাম করবেন। ঠাকুর ছোট 

ত বাঁসয়া আছেন। ছোকরা ভন্তদের দোখতেছেন ও আনন্দে বিভোর 
হইতেছেন। 
1 রাখাল এখন দাঁক্ষিণেশ্বরে থাকেন না। কয় মাস বলরামের সহিত কৃন্দাবনে 
হলেন। ফিরিয়া আসিয়া এখন বাটীতে আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_রাখাল এখন পেনসান্‌ খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে 
এসে এখন বাড়তে থাকে। বাড়িতে পাঁরবার আছে। কিন্তু আবার বলেছে, 
হাজার টাকা মাঁহনা দিলেও চাকার করবে ATI 
এখানে শুয়ে শুয়ে বলতো- তোমাকেও ভাল লাগে না, এমান তার 
একাট অবস্থা হয়োছিল। 
কয়! উবনাথ বিয়ে করেছে, কিনতু সমস্ত রাত স্কার সম্গে কেবল ধর্মকথা 
এম) ঈশ্বরের কথা নিয়ে দ:'জনে থাকে। আমি বললদুম, পাঁরবারের সঙ্গে 
৭ আমোদ-আহমাদ করাব, তখন রেগে রোক ক'রে বললে, TF! আমরাও 
[মোদ-আহমাদ নিয়ে থাকবো ? 

ঠাকুর এইবার নরেন্দের কথা কহিতেছেন। ও 
ana (ভন্তদের প্রাত)__কিল্তু নরেন্দ্রের উপর যত ব্যাকুলতা হয়োছল, 
৭ ৬পর (ছোট নরেনের উপর) তত হয় নাই। 

(হাঁরপদর প্রাতি)“তুই গগারশ ঘোষের বাঁড় যাস 2” 


১১৬ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৭ই মার্চ 


হারপদ-__আমাদের Aiea কাছে বাঁড়, প্রায়ই যাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র যায়? 

হারপদ- হাঁ, কখন কখন দেখতে পাই। 

শ্রীরামকৃষ্-গারশ ঘোষ যা বলে (অর্থাৎ 'অবতার' বলে) তাতে ও কি 
বলেঃ 

হরিপদ-তর্কে হেরে গেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_না, সে (নরেন্দ্র) বললে, গাঁরশ ঘোষের এখন এত 'বশ্বাস_ 
আম কেন কোন কথা বলবো ? 

জজ অন কুল মুখোপাধ্যায়ের জামায়ের ভাই আসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃ্+-_তুম নরেন্দ্রকে জান? 

জামায়ের ভাই__আজ্ঞা, হাঁ। নরেন্দ্র বুদ্ধিমান ছোকরা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_ইনি ভাল লোক, যে কালে নরেন্দ্রের সুখ্যাত 
করেছেন। সেদিন নরেন্দ্র এসৌছল। ব্রিলোক্যের সঙ্গে সেদিন গান গাইলে। 
কিন্তু গানটি সৌদন আলদনী লাগলো | 


[ বাব্রাম ও Kits রাখা" জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও | 


ঠাকুর বাবুরামের দিকে চাহিয়া কথা কাঁহতেছেন। মাষ্টার যে স্কুলে 
অধ্যাপনা করেন, বাবুুরাম সে স্কুলে AGTH ক্লাসে পড়েন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বোবুরামের প্রাত)তোর বই কই? পড়াশুনা করবি না? 
(মান্টারের প্রতি) ও wine রাখতে চায়। 

“বড় কঠিন পথ, একট: তাঁকে জানলে কি হবে! বাঁশষ্ঠদেব, তাঁরই 
পাত্রশোক হ'ল! লক্ষমণ দেখে অবাক হয়ে রামকে জিজ্ঞাসা করলেন। রাম 
বললেন, ভাই, এ আর আশ্চর্য কি? যার জ্ঞান আছে তার অজ্ঞানও আছে। 
ভাই, তুমি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার হও! পায়ে কাঁটা ফুটলে, আর একটি কাঁটা 
খুজে আনতে হয়, সেই কাঁটা দিয়ে প্রথম কাঁটাট তুলতে হয়, তার পর দুটি 
কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। তাই অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা যোগাড় 
করতে হয়। তার পর জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যেতে হয়!” 

বাবুরাম (সহাস্যে১_আমি এটি চাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ওরে, দুদিকে রাখলে কি তা হয়? তা Ale চাস্‌ 
তবে চলে আয়! 

TNT (সহাস্যে১_আপাঁন নিয়ে আসুন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_রাখাল ছিল সে এক, তার বাপের মত ছিল। 
এরা থাকলে হাঙ্গামা হবে। 
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GEST প্রতি)--“তুই দুর্বল! তোর সাহস কম! দেখ দেখি ছোট 
নরেন কেমন বলে, আমি একবারে এসে থাকব! 

এতক্ষণে ঠাকুর ছোকরা ভন্তদের মধ্যে আসিয়া মেঝেতে মাদুরের উপর 
বসিয়াছেন। মাষ্টার তাঁহার কাছে বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারকে)_আম কামন'কাণ্ডন-ত্যাগা eats মনে কার, 
এ Tia থাকবে! সকলেই এক একটা ওজর করে! : 

“একটা ভূত সঙ্গী খুজছিল। শান-মঙ্গলবারে অপঘাতে মৃত্যু হ'লে ভূত 
হয়, তাই সে ভূতটা যেই দেখতো কেউ ছাদ থেকে পড়ে গেছে, দক হোঁচট খেয়ে 
মাত হয়ে পড়েছে, অমান দৌড়ে যেত, এই মনে ক'রে যে, এটার অপঘাত 
মতত্যু হয়েছে, এবার ভূত হবে, আর আমার সঙ্গী হবে। কিন্তু তার এমান 
কপাল যে দেখে, সব শালারা বেচে উঠে! সঙ্গী আর জোটে না। 

“দেখ না, রাখাল 'পাঁররার' ‘পারবার' করে। বলে, আমার স্ত্রীর কি হবে? 
TOE বুকে হাত দেওয়াতে বেহুশ হ'য়ে গিছলো, তখন বলে, ওগো, তুমি 
আমার ক করলে গো! আমার যে বাপ-মা আছে গো! 

“আমায় তান এ অবস্থায় রেখেছেন কেন? টৈতন্যদেব সন্ন্যাস করলেন 
_ সকলে প্রণাম করবে ব'লে, যারা একবার নমস্কার করবে তারা উদ্ধার 
হয়ে যাবে।” 

ঠাকুরের জন্য মোহনণমোহন চাংড়া করিয়া সন্দেশ আনিয়াছেন। 

SITTER সন্দেশ কার? 

বাবদরাম মোহিনীকে দেখাইয়া দিলেন। 

ঠাকুর প্রণব উচ্চারণ কাঁরয়া সন্দেশ স্পর্শ কারলেন ও fate গ্রহণ করিয়া 
প্রসাদ করিয়া দিলেন। অতঃপর সেই সন্দেশ লইয়া ভন্তদের দিতেছেন। কি 
আশ্চর্য, ছোট নরেনকে ও আরও দুই-একটি ছোকরা ভন্তকে নিজে খাওয়াইয়া 
দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোস্টারের প্রীত)এর একটি মানে আছে। নারায়ণ 
“Sess ভিতর বেশন প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতুম এরূপ ছেলেদের 
এন কার মুখে, নিজে খাবার:দিতায়। িনে-শাধারা বলতো উনি আমাদের 

* দেন না কেন?’ কেমন ক'রে দেব, কেউ ভাজ-মেগো ! কেউ অম্মক- 
মেগো, কে খাইয়ে দেবে! 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
সমাধি মান্দিরে ভক্তদের সম্বন্ধে মহাবাক্য 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ «per ভন্ডাদগকে পাইয়া আনন্দে ভাঁসতেছেন ও ছোট 
খাটাঁটতে বাঁসয়া 'বাঁসয়া তাহাদিগকে কীর্ভনীর ঢং দেখাইয়া | 
SISA সেজে-গুজে সম্প্রদায় সঙ্গে গান গাইতেছে। কীর্তনী দাঁড়াইয়া, 
হাতে রাঁঙ্গন রুমাল, মাঝে মাঝে ঢং কাঁরয়া কাঁশতেছে ও নথ তুলিয়া থুথু 
ফেলিতেছ। আবার aly কোনও eee ব্যান্ড আসিয়া পড়ে, গান গাইতে 
গাইতেই তাহাকে অভ্যর্থনা কারতেছে ও বাঁলতেছে ‘TPA! আবার মাঝে 
মাঝে হাতের কাপড় সরাইয়া তাবিজ, অনন্ত ও বাউাঁট ইত্যাঁদ অলঙ্কার 
দেখাইতেছে। 

আভিনয়দৃষ্টে SEN সকলেই হো হো কারয়া হাঁসতে লাগলেন। পল্টু, 
হাসিয়া গড়াগাঁড় দিতেছেন। ঠাকুর পল্টুর দিকে তাকাইয়া ঘাষ্টারকে 
বাঁলতেছেন,-“ছেলেমানূষ £িনা, তাই হেসে গড়াগাঁড় দচ্ছে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ পেল্টুর ats সহাস্যে)_তোর বাবাকে এ সব কথা বলিস্‌নি। 
যাও একটু (আমার প্রীত) টান ছিল তাও যাবে। ওরা একে ইংালশম্যান লোক। 


[ mize জপ ও গঙ্গাস্নানের সময় কথা | 
(ভন্তদের Ato) “অনেকে আহক করবার সময় যত রাজোর কথা কয়; 


কিন্তু কথা কইতে নাই,_তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। 
এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস, হত উতহ+--এই সব করে। (হাস্য)। 

“আবার কেউ মালা জপ করছে; তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে! জপ 
করতে করতে হয় ত আঙ্গুল দয়ে দেখিয়ে দেয়_-এঁ মাছটা! যত হিসাব সেই 
সময়ে! (সকলের হাস্য)। 

“কেউ হয়ত গঞ্গাস্নান করতে এসেছে। সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা 
করবে, গল্প করতে ব'সে গেল! যত রাজ্যের গল্প! “তোর ছেলের বিয়ে 
হ’ল, কি গয়না দলে? ‘অমুকের বড় ব্যামো" "অমুক *বশররাঁড় থেকে 
এসেছে কনা’, ‘অমুক কনে দেখতে গছলো, তা দেওয়া-থোওয়া সাধ আহমাদ 
খুব করবে’, 'হারিশ আমার বড় ন্যাওটা, আমায় ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে 
না’, ‘এতো দন আসতে পার ন TSA মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত 
ছলাম ৷’ 

“দেখ THIS, কোথায় গঙ্গাস্নানে এসেছে! যত সংসারের কথা !” 

ঠাকুর ছোট নরেনকে একদৃষ্টে দেখিতেছেন। দৌখতে দেখিতে সমাধিস্থ 
হইলেন! “part ভক্তের ভিতর ঠাকুর ক নারায়ণ দর্শন কাঁরতেছেন ? 


r a ৫ 
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ভন্তেরা একদৃস্টে সেই সমাধি-চিত্র দোখতেছেন। এত হাঁস ah হইতে- 
ছিল, এইবার সকলেই 'নঃশব্দ, ঘরে যেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের শরীর 
নস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাত জোড় কাঁরয়া চিন্রার্পতের ন্যায় বাঁসয়া আছেন। 

কয়ংপরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ঠাকুরের বায়ু স্থির হইয়া 1গয়াছল, 
এইবার দীর্ঘানঃবাস ত্যাগ কাঁরলেন। ক্রমে বাঁহজগতে মন আসতেছে। 

এখনও ভাবস্থ হইয়া রাহয়াছেন। এইবার প্রত্যেক ভন্তকে সম্বোধন কাঁরয়া 
কাহার ক হইবে, ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছ কিছু বালতেছেন। (ছোট 
নরেনের প্রতি) “তোকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। SPT 
এক একবার আচ্ছা তুই fe ভালবাসিস্‌ 2 জ্ঞান, না ST ?” 

ছোট নরেন_ শদধ্দ ভন্তি। 

শ্রীরামকৃষণ_না জানলে SIS কাকে করবি? (মাষ্টারকে দেখাইয়া সহাস্যে) 
একে যদ না জানিস, কেমন ক'রে একে is করাব? (মাষ্টারের প্রত) 
তবে শচদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে_শুধু CTS চাই' এর অবশ্য মানে আছে।, 

“আপনা-আপাঁন SIS আসা সংস্কার না থাকলে হয় না। এইটি প্রেমা- 
ভান্তর লক্ষণ। জ্ঞানভান্ত-বচার করা Sis! 

(ছোট নরেনের প্রাত)_“দোখ, তোর শরীর দোখ, জামা খোল দেখি। বেশ 
বকের আয়তন;_তবে হবে। মাঝে মাঝে আসিস্‌।” 

ঠাকুর এখনও ভাবস্থ। অন্য অন্য ভন্তদের সস্নেহে এক একজনকে 
সম্বোধন করিয়া আবার বালতেছেন। 

(পল্টুর প্রাত)_ঞতোরও হবে। তবে একট দোরতে হবে। 

(বাব্দরামের প্রাত)_“তোকে টানচি না কেন? শেষে কি একটা হাঙ্গামা 
হবে! 

(মোহনীমোহনের প্রাত)_“তুমি তো আছই!_ একট বাকী আছে, 
সেটুকু গেলে কর্মকাজ সংসার কিছু থাকে না।__সব যাওয়া কি ভাল৷” 

এই বালিয়া তাঁহার দিকে একদৃষ্টে সস্নেহে তাকাইয়া রাঁহলেন, যেন 
তাঁহার হৃদয়ের অল্তরতম প্রদেশের সমস্ত ভাব দোখতেছেন! মোহনীমোহন 
ক ভাঁবতোঁছলেন, ঈশ্বরের জন্য সব যাওয়াই ভাল? Teas পরে ঠাকুর 
আবার বালতেছেন_ভাগবত পাঁণ্ডতকে একটি পাশ দিয়ে ঈশ্বর রেখে দেন, 
তা না হলে ভাগবত কে শুনাবে।-_রেখে দেন লোকাঁশক্ষার জন্য। মা সেইজন্য 
সংসারে রেখেছেন। 


এইবার ব্রাহ্মণ যুবকাঁটকে সম্বোধন কাঁরয়া বালতেছেন। 


১২০ শরীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৭ই মার্চ 


[ জ্ঞানযোগ ও ভান্তযোগ_ ব্রন্গভ্ঞানীর অবস্থা ও 'জীবন a2" | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (যুবকের প্রাতি)_তুমি জ্ঞানচর্চা ছাড়ো--ভীন্ত নাও-ভন্তিই দার! 
-আজ তোমার কি তিনাদন হ’ল? 

ব্রাহ্মণ যুবক হোত জোড় কারয়া)_ আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ বিশ্বাস করো- নির্ভর করো-_তা হ’লে নিজের কিছ করতে 
হবে না! মা কালী সব করবেন! 

“জ্ঞান সদর মহল পর্যন্ত যেতে পারে। STS অন্দর মহলে যায়। শহদ্ধাত্মা 
নালঞ্ত; বিদ্যা, আঁবদ্যা তাঁর ভিতর দুইই আছে, তান নালস্তি। বায়দতে 
কখনও সুগন্ধ কখনও দগ্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু বায়ু নাঁলস্তি। ব্যাসদেব 
যমুনা পার হাচ্ছিলেন, গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তারাও পারে যাবে 
aid, দুধ, ননী fale করতে যাচ্ছে, কিন্তু নৌকা ছিল না কেমন করে পারে 
যাবেন_-সকলে ভাবছেন। 

“এমন সময়ে ব্যাসদেব বললেন, আমার বড় ক্ষঃধা পেয়েছে । তখন গোপীরা 
তাঁকে ক্ষীর, সর, ননী সমস্ত খাওয়াতে লাগলেন। ব্যাসদেব প্রায় সমস্ত খেয়ে 
ফেললেন! 

“তখন ব্যাসদেব TANS সম্বোধন কারে বললেন-_বমুনা! আম যাঁদ 
Fea, না খেয়ে থাক, ত তা হ’লে তোমার জল দুই ভাগ হবে আর মাঝে রাস্তা 
দিয়ে আমরা চলে TAN ঠিক তাই হ'ল! যমুনা দুইভাগ হ'য়ে গেলেন, মাঝে 
ওপারে যাবার পথ। সেই পথ দিয়ে ব্যাসদেব ও গোপারা সকলে পার হ'য়ে 
গেলেন! 

“আম ‘খাই নাই’ তার মানে এই যে আমি সেই শদুদ্ধাত্মা, শদ্ধাত্মা 
নালপ্ত- প্রকৃতির পার। তাঁর ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই! জন্ম মৃত্যু নাই,_অজর 
অমর WAS ! 

“যার এই FIA হয়েছে, সে জীবন্মন্ত! সে ঠিক বুঝতে পারে যে. 
আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা। ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মব্যা্ধ আর 
থাকে না! দ্যাট আলাদা। যেমন নারিকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস 
আলাদা আর খোল আলাদা হ'য়ে যায়। আত্মাঁট যেন দেহের ভিতর নড় নড় 
করে। তেমান 'িষয়বাদ্ধরূপ জল শদীকয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়। আত্মা 
আলাদা আর দেহ আলাদা বোধ হয়। কাঁচা সুপারি বা কাঁচা বাদামের ভিতরের 
সুপার বা বাদাম ছাল থেকে তফাত করা যায় AT! 

“কিন্তু পাকা অবস্থার সুপারি বা বাদাম আলাদা--ও ছাল আলাদা হ'য়ে 
যায়। পাকা অবস্থায় রস ALIS যায়। SAM হলে বিষয়রস শুকিয়ে যায়। 


দাক্ষিণেশ্বর-সান্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১২১ 


“কন্তু সে জ্ঞান বড় কঠিন। বললেই ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় না! কেউ জ্ঞানের 
ভান করে। (সহাস্যে) একজন বড় মিথ্যা কথা কইত, আবার এঁদকে বলত 
আমার PAB হয়েছে। কোনও লোক তাকে তিরস্কার করাতে সে বললে, 
কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ, সবই যাঁদ মিথ্যা হ'ল সত্য কথাটাই Fe ঠিক! মিথ্যাটাও 
মিথ্যা, সত্যটাও মিথ্যা!” (সকলের হাস্য)। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
ধিমসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি TCT গে BIPM 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে মেঝেতে মাদরের উপর বাঁসয়া আছেন। সহাস্যবদন। 
ভক্তদের বালতেছেন, আমার পায়ে একট; হাত বলয়ে দেতো। ভন্তেরা পদসেবা 
উন (মাণ্টারের প্রাতি, সহাস্যে) “এর (পদ সেবার) অনেক মানে 

[1 

আবার নিজের হৃদয়ে হাত রাখিয়া বলিতেছেন, “এর ভিতর যাঁদ fre, 
থাকে (পদ সেবা করলে) অজ্ঞান আঁবদ্যা একেবারে চলে যায় 

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন কি গৃহ্য কথা বালবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_-এখানে অপর লোক কেউ নাই। সৌদন__ 
হারিশ কাছে ছিল-_দেখলাম-_খোলাটি_(দেহটি) ছেড়ে সাঁচচদানন্দ বাঁহরে এল, 
এসে বললে, আম যুগে Aye অবতার! তখন ভাবলাম, বুঝি মনের খেয়ালে 
এঁ সব কথা বলাছ। তারপর চুপ ক'রে থেকে দেখলাম_তখন দোখ আপান 
বলছে, শান্তির আরাধনা চৈতন্যও করোছিল। 

ভক্তের সকলে অবাক হইয়া শদীনতেছেন। কেহ কেহ ভাবিতেছেন,._. 
সাচ্চদানন্দ ভগবান ক শ্রীরামকৃষ্ণের রূপ ধারণ কাঁরয়া আমাদের কাছে বাঁসয়া 
আছেন? ভগবান ক আবার অবতীর্ণ হইয়াছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কাঁহতেছেন। মান্টারকে সম্বোধন কাঁরয়া আবার 
বাঁলতেছেন-_“দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব । তবে AGC এ*বর্য।” 

ভন্তেরা সকলে অবাক হইয়া এই সকল কথা শানতেছেন। 


[ যোগমায়া আদ্যাশক্তি ও অবতার-লালা | 
শ্রীরামকৃষ্ণ মোল্টারের প্রাত)_ এখন মাকে বলাঁছলাম, আর বকতে পার না। 
আর বলাছলাম, ‘মা যেন একবার ছয়ে দিলে লোকের চৈতন্য হয়।' যোগমায়ার 
এমনি মাহমা- তান coats লাগিয়ে দিতে পারেন। বন্দাবন লালায় 


১২২ শরীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__৩য় ভাগ C ১৮৮৫, ৭ই মার্চ 


যোগমায়া ভেলাঁক লাগয়ে দিলেন। তাঁরই বলে সুবোল কৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীমতণর 
মিলন করে দিছিলেন। যোগমায়া_যাঁন আদ্যাশক্তি_তাঁর একাঁটি আকর্ষণী 
শান্ত আছে। আম এঁ শান্তর আরোপ করেছিলাম। 

“আচ্ছা, যারা আসে তাদের কি কিছ; হচ্ছে 2” 

মাম্টার-_আজ্ঞা হাঁ, হচ্ছে বৈ THI 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেমন ক'রে জানলে 2 

মাষ্টার (সহাস্যে)_-সবাই বলে, তাঁর কাছে যারা যায় তারা ফেরে না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_একটা কোলাব্যাঙ হেলে সাপের পাল্লায় পড়েছিল। 
সে ওটাকে গিলতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না! আর কোলাব্যাঙ্‌টার 
TOT ক্রমাগত ডাকছে! WIT সাপটারও যন্ত্রণা । কিন্তু গোখরো 
সাপের পাল্লায় যদ পড়তো তা হ'লে দু-এক ডাকেই শান্তি হয়ে যেত। 
(সকলের হাস্য)। 

(ছোকরা ভক্তদের প্রাত)_-“তোরা ব্রেলোক্যের সেই বইখানা পাঁড়স্‌__ভন্তি- 
চৈতন্যচন্দ্রিকা। তার কাছে একখানা চেয়ে নিস্‌ না। বেশ চৈতন্যদেবের 
কথা আছে।” 

একজন Se—fota দেবেন কি? 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_কেন, কাঁকুড়ক্ষেতে যাঁদ অনেক sige হ'য়ে থাকে 
তা'হলে মালিক ২/৩টা 'বালিয়ে দিতে পারে! (সকলের হাস্য)। অমাঁন ক 
দেবে না_কি বালস্‌? 


শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি)আসিস এখানে এক একবার । 
পল্ট:_স হলে আস্‌ব। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_কলকাতায় যেখানে যাব, সেখানে যাবি? 
OAM, চেষ্টা করব। 

ভ্রীরামকৃষ্*--এঁ পাটোয়ারী ! 

EHO করব' না বললে যে মিছে কথা হবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)_ওদের মিছে কথা ধার না, ওরা স্বাধীন নয়। 
ঠাকুর হারপদর সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হারপদর প্রাত)_মহেন্দ্র মুখুজ্যে কেন আসে নাঃ 
হারপদ--ঠিক বলতে পারি না। 

মাষ্টার (সহাস্যে)_তান জ্ঞান যোগ করছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ -না, cin প্রহস্াদচারত্র দেখাবে ব'লে গাঁড় পাঠিয়ে দেবে 
বলোছল। 'কন্তু দেয় নাই, বোধ হয় এইজন্য আসে না। 
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মান্টার__একাদন মাঁহম চক্রবতর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়েছিল। 
সেইখানে যাওয়া আসা করেন বলে বোধ হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কেন মাহমা ত ভান্তির কথাও কয়। সে ত এঁটে খুব বলে, 
'আরাধতো যাঁদ হারিস্তপসা ততঃ কিম্‌ ৷ 

মাষ্টার (সহাস্যে)_সে আপনি বলান তাই বলে! 

্রীযুন্ত রশ ঘোষ ঠাকুরের কাছে নূতন যাতায়াত কঁরিতেছেন। আজ- 
কাল তান সর্বদা ঠাকুরের কথা লইয়া থাকেন। 

হার-গাঁরশ ঘোষ আজকাল অনেক রকম দেখেন। এখান থেকে গিয়ে 
অবাধ সর্বদা ঈশ্বরের ভাবে থাকেন_কত কি দেখেন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ তা হ'তে পারে, গঙ্গার কাছে গেলে অনেক জিনিস দেখা 
যায়, নৌকা, জাহাজ_কত কি। 

হাঁর-গারশ ঘোষ বলেন, ‘এবার কেবল কর্ম নিয়ে থাকব, সকালে ঘাঁড় 
দেখে দোয়াত কলম নিয়ে বসব ও সমস্ত দিন এ (বই লেখা) FAI! এই 
রকম বলেন কিন্তু পারেন না। আমরা গেলেই কেবল এখানকার কথা। 
নল পাঠাতে বলোছলেন। গারশবাব বললেন, 'নরেন্দ্রকে গাঁড় 
রে r 

৫টা ঝাঁজয়াছে। ছোট নরেন বাঁড় যাইতেছেন। ঠাকুর উত্তর-পূর্ব লম্বা 
বারান্দায় দাঁড়াইয়া একান্তে তাঁহাকে নানাবিধ উপদেশ দিতেছেন। কিয়ং পরে 
[তান প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। অন্যান্য ভন্তেরাও অনেকে বিদায় 
গ্রহণ করলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট খাটটিতে বাঁসয়া মোহিনীর সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 
পাঁরবারাট পূত্রশোকের পর পাগলের মত। কখনও হাসেন, কখনও কাঁদেন, 
দাক্ষণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে এসে কিন্তু শান্তভাব হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_-তোমার পাঁরবার এখন ক রকম? 

মোহনণ__এখানে এলেই শান্ত হন, সেখানে মাঝে মাঝে বড় হ্যাংগামা 
S| সোঁদন মরতে গিছলেন। 

ঠাকুর শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তিত হইয়া রাহলেন। মোহিনী বিনীতভাবে 

তছেন, “আপনার দুএকটা কথা বালে দিতে হবে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ _রাঁধতে দিও না। ওতে মাথা আরও গরম হয়। আর লোকজন 
AST রাখাবে। 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষের অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা_তারকসংবাদ 


সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাঁড়তে আরাতির উদ্যোগ হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে 
আলো জবালা ও ধূনা দেওয়া হইল। ঠাকুর ছোট খাটাটতে বাঁসয়া জগন্মাতাকে 
প্রণাম কাঁরয়া সুদ্বরে নাম করিতেছেন। ঘরে আর কেহ নাই। কেবল মাস্টার 
বাঁসয়া আছেন। 

ঠাকুর ACAI কাঁরলেন। মাষ্টারও দাঁড়াইলেন। ঠাকুর ঘরের পাশ্চমের 
ও উত্তরের দরজা দেখাইয়া মান্টারকে বাঁলতেছেন, “ও1দকগনুলো (দেরজাগ্দাল) 
বন্ধ করো।” মাষ্টার দরজাগনুল বন্ধ কাঁরয়া বারান্দায় ঠাকুরের কাছে আসিয়া 
দাঁড়াইলেন। 

ঠাকুর বাঁলতেছেন, “একবার কালীঘরে যাব।” এই বালয়া মান্টারের হাত 
ধরিয়া ও তাঁহার উপর ভর দয়া কালঘরের সম্মূখের চাতালে গয়া উপস্থিত 
হইলেন আর সেই স্থানে বাঁসলেন। বাঁসবার পূর্বে বালতেছেন, “তুমি বরং 
ওকে ডেকে দাও ।” মাস্টার বাবুরামকে ডাকিয়া ?দিলেন। 

ঠাকুর মা কালী দর্শন করিয়া বৃহৎ উঠানের মধ্য দিয়া নিজের ঘরে 
ফারতেছেন। মুখে “মা! মা! রাজরাজেশবরী!” . 

ঘরে আসিয়া ছোট খাটাটিতে বাঁসলেন। 

ঠাকুরের একটি অদ্ভূত অবস্থা 'হইয়াছে। কোন ধাতু দ্রব্যে হাত দিতে 
পারিতেছেন AT! বালয়াছিলেন, ‘মা, Lia এশ্বর্যের ব্যাপারটি মন থেকে 
একেবারে তুলে 'দিচ্ছেন!' এখন কলাপাতায় আহার করেন। মাটির ভাঁড়ে 
জল খান। গাড়; ছঃইতে পারেন না, তাই ভক্তদের মাটির ভাঁড় আনিতে 
বালয়াছিলেন। গাড়নতে বা থালায় হাত দিলে ঝন্ঝন্‌ কন্‌কন্‌ করে, যেন 
1শঙ্গি মাছের কাঁটা বি'ধছে। 

প্রসন্ন কয়াট ভাঁড় আনিয়াছলেন, কিন্তু বড় ছোট। ঠাকুর হাসিয়া 
বলিতেছেন, “ভাঁড়গ্ালি বড় ছোট। কিন্তু ছেলেটি বেশ। আমি বলাতে 
আমার সামনে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়ালো । কি ছেলেমান[ুষ !” 


[ ‘ভন্ত ও কাঁমনী_“সাধ; সাবধান’ | 


বেলঘোরের তারক একজন বন্ধ্সঙ্গে আঁসয়া উপাস্থত হইলেন। 

ঠাকুর ছোট খাটটিতে বাঁসিয়া আছেন। ঘরে প্রদীপ জবীলতেছে। মাণ্টার 
ও দুই একটি ভন্তও বাঁসয়া আছেন। 

তারক বিবাহ করিয়াছেন। বাপ মা ঠাকুরের কাছে আসতে দেন না। 


দক্ষিণেশ্বর-সন্দিরে ভন্তসচ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ ১২৫ 


কাঁলকাতায় বৌবাজারের কাছে বাসা আছে, সেইখানেই আজকাল তারক প্রায় 
থাকেন। তারককে ঠাকুর বড় ভালবাসেন। সঙ্গী ছোকরাট একটু তমোগনুণী। 
ধর্ম বিষয় ও ঠাকুরের সম্বন্ধে একট; WIS! তারকের বয়স আন্দাজ 
বিংশাত বংসর। তারক আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের বন্ধুর প্রাত)_একবার দেবালয় সব দেখে এস না। 

FAS সব দেখা আছে। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_আচ্ছা, তারক যে এখানে আসে, এটা কি খারাপ ? 

FLO আপাঁন জানেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ইনি (মাণ্টার) হেড মান্টার। 

বন্ধনওঃ। 

ঠাকুর তারককে কুশল প্রশ্ন করিতেছেন। আর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া 
অনেক কথা কাঁহতেছেন। তারক অনেক কথাবার্তার পর বিদায় গ্রহণ কারতে 
উদ্যত হইলেন। ঠাকুর তাহাকে নানা বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (তারকের প্রাতি)_পাধ্দ সাবধান! কামিনী-কাণ্চন থেকে 
সাবধান! মেয়েমানুষের মায়াতে একবার ডুবলে আর উঠবার জো নাই। 
বিশালক্ষীর দ; যে একবার পড়েছে সে আর উঠতে পারে না! আর এখানে 
এক একবার আসাব। 

তারক- বাড়িতে আসতে দেয় AT! 

একজন ভন্ত_যাঁদ কার; মা বলেন তুই দাক্ষিণেশ্বরে যাস্‌ নাই। যাঁদ দিব্য 
দেন আর বলেন, যদ যাস্‌ তো আমার রন্ত খাবি! 


[ শ্যধ্য ঈশ্বরের জন্য গঢরবাক্য লঙ্ঘন | 


শ্রীরামকৃষ্ণ _যে মা ও কথা বলে সে মা নয়; লে ata tart! সে 
মা'র কথা না শুনলে কোন দোষ নাই। সে মা ঈশ্বর লাভের পথে TARY দেয়। 

রর জন্য গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্য কৈকেয়ীর 
কথা শুনে নাই। গোপারা কৃষ্ণদর্শনের জন্য পাতিদের মানা শুনে নাই। প্রহণাদ 
ঈশ্বরের জন্য বাপের কথা শুনে নাই। বলি ভগবানের প্রীতির জন্য গর 
শঢক্রাচার্যে'র কথা শুনে নাই। বিভীষণ রামকে পাবার জন্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণের 
কথা শুনে নাই। 

“তবে ঈশ্বরের পথে যেও না, এ 
তোর হাত দোখ ৷” 

এই বলিয়া ঠাকুর তারকের হাত কত ভারা যেন দেখিতেছেন। একট, 
পরে বাঁলতেছেন, “একট; (আড়) আছে--কিন্তু Che যাবে। তাঁকে একট, 


কথা ছাড়া আর সব কথা MIT! দৌখ 


১২৬ ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৪, ৭ই মার্চ 


প্রার্থনা কারস, আর এখানে এক একবার MPPs যাবে! কলকাতার 
বৌবাজারের বাসা তুই করেছিস 2৮ 

তারক- আজ্ঞ--না, তারা করেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)__তারা করেছে না তুই করেছিসূ? বাঘের ভয়ে ? 

ঠাকুর কাঁমনীকে fe বাঘ বালতেছেন? 

তারক প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 

ঠাকুর ছোট খাটটিতে «GANT আছেন, যেন তারকের জন্য ভাবছেন। হঠাৎ 
মান্টারকে বাঁলতেছেন,_এদের জন্য আম এত ব্যাকুল কেন? 

মাষ্টার চুপ কাঁরয়া আছেন_যেন ক উত্তর দিবেন, ভাবিতেছেন। ঠাকুর 
আবার জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, আর বাঁলতেছেন, “বল ar” 

এদিকে মোহিনীমোহনের পাঁরবার ঠাকুরের ঘরে আঁসয়া প্রণাম কাঁরয়া 
একপাশে বসিয়া আছেন। ঠাকুর তারকের সঙ্গীর কথা মান্টারকে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তারক কেন ওটাকে সঙ্গে করে আনলে? 

মাষ্টার_বোধ হয় রাস্তার সঙ্গী । অনেকটা পথ, তাই একজনকে সঙ্গে 
ক'রে এনেছে। 

এই কথার মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ মোহিনীর পাঁরবারকে. সম্বোধন ক'রে 
বলছেন,অপঘাত মৃত্যু হ'লে প্রেতনী হয়। সাবধান! মনকে বুঝাবে! 
এত শুনে দেখে শেষ কালে কি এই হ’লো!” 

মোহনী এইবার বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
কাঁরতেছেন। পরিবারও ঠাকুরকে প্রণাম কারতেছেন। ঠাকুর তাহার ঘরের মধ্যে 
উত্তর দিকের দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছেন। পাঁরবার মাথায় কাপড় দিয়া ঠাকুরকে 
আস্তে আস্তে কি বাঁলতেছেন। 
, শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে থাকবে? 

পাঁরিবার- এসে কিছুদিন থাকবো। নবতে মা আছেন তাঁর কাছে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তা বেশ। তা তুমি যে বলো- মরবার কথাঁতাই ভয় হয়। 
আবার পাশে গঙ্গা! 


ত্রয়োদশ খণ্ড 
কলিকাতায় ভন্ত-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


অন্তরঙ্গসঙ্গে বস; বলরাম মান্দরে 


‘বেলা তিনটা অনেকক্ষণ বাজিয়াছে। চৈত্র মাস, প্রচণ্ড tate! শ্রীরামকৃষ্ণ দুই 
একটি ভন্তসঙ্গে বলরামের বৈঠকখানায় বাঁসয়া আছেন। মাস্টারের সাহত কথা 
তে || 
আজ ৬ই এপ্রিল সোমবার ১৮৮৫, ২৫শে চৈত্র, কৃষ্ণা সপ্তমাী। ঠাকুর 
কলিকাতায় ভন্তমণ্দিরে আসিয়াছেন। সাঙ্গোপাঙ্গাঁদগকে দেখবেন ও নিম 
গোস্বামীর গাঁলতে দেবেন্দ্র বাড়তে যাইবেন। 


| সত্য কথা ও শ্রীরামকৃফ"_ছোট নরেন, বাব্যরাম, পূর্ণ ] 


ঠাকুর ঈশ্বরপ্রেমে দিবানিশি মাতোয়ারা হইয়া আছেন। অনক্ষণ ভাবাবিষ্ট 
বা সমাধিস্থ। বহিজগতে মন আদৌ নাই। কেবল অন্তরঙ্গেরা যত দন না 
আপনাদের জানিতে পারেন, ততাঁদন তাহাদের জন্য ব্যাকুল,_বাপ মা যেমন 
অক্ষম ছেলেদের জন্য ব্যাকুল, আর ভাবেন কেমন করে এরা মানুষ হবে। অথবা . 
পাখী যেমন শাবকদের লালন-পালন কারবার জন্য ব্যাকুল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রাীত)_ব'লে ফেলেছি, তিনটের সময় যাব, তাই 
আসাছ। কিন্তু ভারী ধূপ। 

মাম্টার-_ আজ্ঞে হাঁ, আপনার বড় কষ্ট হয়েছে। 

ভন্তেরা ঠাকুরকে হাওয়া কারতেছেন। 

ট নরেনের জন্য আর বাব্যরামের জন্য এলাম। পূর্ণকে 

কেন আনলে নাঃ 

WASH আসতে চায় না, তার ভয় হয়, আপান পাঁচ জনের সাক্ষাতে 
TOS করেন, পাছে বাড়তে জানতে পারে। 


[ পণ্ডিতদের ও সাধ্দদের শিক্ষা ভিন্ন-_সাধ্‌সঙ্গ | 
শ্রীরামকৃ্ণ_হাঁ, তা বটে। যাঁদ ব'লে ফোল ত আর বলবো না। আচ্ছা, 
পর্পকে তুমি ধর্মীশক্ষা দিচ্ছ, এ তো বেশ। 


১২৮ শরীপ্রীরামকৃফকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৬ই aie 


মাষ্টার_তা ছাড়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বই-এতে Selectiong এ কথাই* 
আছে, ঈশ্বরকে দেহ মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে । এ কথা শেখালে কর্তারা যদ 
রাগ করেন ত কি করা যায়? 

শ্রীরামকৃষ্--ওদের বই-এতে অনেক কথা আছে বটে, few যারা বই 
লিখেছে, তারা ধারণা করতে পারে না। সাধুসঙ্গ হ'লে তবে ধারণা হয়। ঠিক 
ঠিক ত্যাগী সাধ; যাঁদ উপদেশ দেয়, তবেই লোকে সে কথা শূনে। শুধু পণ্ডিত 
যাঁদ বই [লিখে বা মুখে উপদেশ দেয়, সে কথা তত ধারণা হয় ATI যার কাছে 
গুড়ের নাগাঁর আছে, সে যাঁদ রোগীকে বলে, গুড় খেয়ো না, রোগী তার কথা 
তত শুনে না। 

“আচ্ছা, পূর্ণর অবস্থা ক রকম দেখছো? ভাবটাব ক হয় 2৮ 

মাষ্টার_কই ভাবের অবস্থা বহরে সে রকম দেখতে পাই AT একাঁদন 
আপনার সেই কথাটি তাকে বলোছলাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ক কথাটি? 

মাষ্টার_সেই যে আপান বলেছিলেন! সামান্য আধার হ’লে ভাব সম্বরণ 
করতে পারে না। বড় আধার হলে ভিতরে খুব ভাব হয় কিন্তু বাঁহরে প্রকাশ 
থাকে না। যেমন বলোছলেন, সায়ের দী'ঘিতে হাতী নামলে টের পাওয়া যায় 
না, কিন্তু ডোবাতে নামলে তোলপাড় হ'য়ে যায়, আর পাড়ের উপর জল 
উপছে পড়ে! 

শ্রীরামকৃফ--বাহিরে ভাব তার ত হবে Hl তার আকর আলাদা! আর 
সব লক্ষণ ভাল। ক বলো? 

মাষ্টার_চোখ দুটি বেশ উজ্জবল-যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-চোখ দুটো শুধু উজ্জবল হ'লে হয় না। তবে ঈশ্বরীয় চোখ 
আলাদা। আচ্ছা, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে, তারপর (ঠাকুরের সাঁহত দেখার 
পর) ক রকম হয়েছে? 
দিন ধারে বলছে, ঈশ্বর 
চোখ দয়ে জল, রোমাণ্ এই 


ঠাকুর ও মাষ্টার চুপ কারিয়া আছেন। 


কিয়ংক্ষণ পরে মাষ্টার কথা 
কাঁহতেছেন। বলিতেছেন, সে দাঁড়িয়ে আছে__ 


* “With all thy Soul love God above, 
And as thyself thy neighbour love,” 


জদ্তরঞ্গ সঙ্গে বস;-বলরাম-সন্দিরে ১২৯ 


শ্ৰীরামকৃষ্_কে? 

মাষ্টার_পূর্ণ__তার বাঁড়র দরজার কাছে বোধ হয় দাঁড়িয়ে আছে। 
আমরা কেউ গেলে দৌড়ে আসবে, এসে আমাদের নমস্কার করে যাবে। 

শ্রীরামকৃ-_ আহা! আহা! 

ঠাকুর তাঁকয়ায় হেলান দিয়া বিশ্রাম কাঁরতেছেন। মাল্টারের সত্যে 
একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক আসিয়াছে, মাম্টারের স্কুলে পড়ে, নাম ক্ষীরোদ। 

মাষ্টার বাঁলতেছেন, এই ছেলেটি বেশ! ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ চোখ দুটি যেন হারণের মত। 

ছেলেটি ঠাকুরের পায়ে হাত "দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল ও আত 
ভান্তিভাবে ঠাকুরের পদসেবা কারতে লাগিল। ঠাকুর ভন্তদের কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাম্টারকে) রাখাল বাড়িতে আছে। তারও শরীর ভাল নয়, 
ফোঁড়া হয়েছে। একটি ছেলে Tit তার হবে শুনলাম। 

Feb, ও বিনোদ সম্মুখে বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (পল্টুর প্রতি সহাস্যে১ট_তুই তোর বাবাকে ক বলল! 
(মান্টারের প্রাত)__ওর বাবাকে ও নাকি জবাব করেছে, এখানে আসবার কথায়। 
(পল্টঃর প্রাত)_তুই কি বললি? 

rh acca, হাঁ আমি তাঁর কাছে যাই, এ কি অন্যায়? (ঠাকুর ও 
মান্টারের হাস্য)। যদি দরকার হয় আরো বেশী বলব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, মাণ্টারের প্রাত)_না, কিগো TOTS! 

মান্টার-_ আজ্ঞা না, অতদুর ভাল নয়! (ঠাকুরের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বনোদের প্রাত)_তুই কেমন আছিস্‌ঃ সেখানে গোল নাঃ 

[বনোদ-_ আজ্ঞা, যাচ্ছিলাম_আবার ভয়ে গেলাম না! একট অসুখ 
করেছে, শরণীর ভাল নয়। 

শ্রীরামকৃষ্*-_চ না সেইখানে, বেশ হাওয়া, সেরে যাঁবি। 

ছোট নরেন আঁসয়াছেন। ঠাকুর মুখ AOS যাইতেছেন। ছোট নরেন 
গামছা লইয়া ঠাকুরকে জল দিতে গেলেন। মান্টারও সঙ্গে সঙ্গে আছেন। 

ছোট নরেন পশ্চিমের বারান্দার উত্তর কোণে ঠাকুরের পা ধুইয়া দতেছেন, 
কাছে মাষ্টার দাঁড়াইয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারী ধূপ। 

মাম্টার-_আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি কেমন ক'রে এটুকুর ভিতর থাকো? উপরের ঘরে 
গরম হয় নাঃ 

মাম্টার-_ আজ্ঞা, হাঁ! খুব গরম হয়। 

৩য় ৯ 


১৩০ ভরীপ্রীরাসকৃকথামৃত-_৩য় ভাগ Lovee, ৬ই এপ্ৰিল 


শ্রীরামকৃষ্ণ*-_তাতে পাঁরবারের মাথার অসুখ, ঠাণ্ডায় রাখবে। 

মাস্টার আজ্ঞা, হাঁ। ব'লে দিয়োছ, নীচের ঘরে শৃতে। 
তুমি এ রবিবারে যাও নাই কেন? 

THAW, বাড়তে ত আর কেউ নাই। তাতে আবার (পাঁরবারের 
মাথার) ব্যারাম। কেউ দেখবার নাই। 
যাইতেছেন। সঙ্গে ছোট নরেন, মাষ্টার, আরও দুই-একাঁটি ভন্ত। পূর্ণর কথা 
কাহতেছেন। ALA জন্য ব্যাকুল হইয়া আছেন। ‘ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_খনব আধার! তা না হ'লে ওর জন্য জপ 
কারয়ে নিলে! ও তো এ সব কথা জানে না। 

মাষ্টার ও ভন্তেরা অবাক হইয়া শ্মীনতেছেন যে, ঠাকুর oes জন্য বীজ 
মল্ জপ কারয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্-_আজ তাকে আনলেই হ'ত। আনলে না কেন? 

ছোট নরেনের হাঁস দেখিয়া ঠাকুর ও ভন্তেরা সকলে হাঁসতেছেন। ঠাকুর 
আনন্দে তাঁহাকে দেখাইয়া মাম্টারকে বালতেছেন- দ্যাখো দ্যাখো, ন্যাকা ন্যাকা 
হাসে। যেন কিছ; জানে না। কিন্তু মনের ভিতর কিছুই নাই, তনটেই 
মনে নাই-জমীন, জর, রূপেয়া। কামিনীকাণ্চন মন থেকে একেবারে না 
গেলে ভগবান লাভ হয় না।" 

ঠাকুর দেবেন্দ্রে বাড়তে যাইতেছেন। দাক্ষণেশবরে দেবেন্দ্রকে একাঁদন 

ত : একদিন মনে wale, তোমার বাড়িতে যাব। দেবেন্দ্র 
বলিয়াছিলেন, আমিও তাই বলবার জন্য আজ এসোঁছ, এই রাঁববারে যেতে 
হবে। ঠাকুর বাঁললেন, কিন্তু তোমার আয় কম, বেশ লোক বলো ATI আর 
গাঁড় ভাড়া বড় বেশী! দেবেন্দ্র হাসিয়া বলিয়াছিলেন, তা আয় কম হ’লেই 
বা, খাণং কৃত্বা ঘৃতং বেত" (ধার করে ঘৃত খাবে, ঘি খাওয়া চাই)। ঠাকুর 
এই কথা শুনিয়া হাসিতে লাগলেন, হাঁস আর থামে না। 

কিয়ং পরে বাড়িতে পেণীছয়া বাঁলতেছেন, দেবেন্দ্র আমার জন্য খাবার 
কিছ; ক'রো না, অমানি সামান্য.-শরীর তত ভাল নয়। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
দেবেন্দ্রের বাঁড়তে ভক্তসঙ্গে 


বৈঠকখানার ঘরটি এক তলায়। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আলো জবীলতেছে। , 
কাছে বসিয়া আছেন। ঠাকুর একটি ছোকরা ভন্তকে দৌঁখতেছেন ও আনন্দে 
ভাঁসতেছেন। তাহাকে উদ্দেশ কাঁরয়া ভন্তদের বাঁলতেছেন, “তিনটে এর 
‘একেবারেই নাই! যাতে সংসারে বদ্ধ করে। জমি, টাকা আর ATI এ 
Torts জিনিসের উপর মন রাখতে গেলে ভগবানের উপর মনের যোগ হয় না। 
এ ক আবার দেখোঁছল ?" (ভঙ্তাটর ate) বলত রে, কি দেখেছিল ? 


[ কাগ্মনীকাণ্চন ত্যাগ ও ব্ৰহ্মানন্দ | 


ভন্ড (সহাস্যে)_দেখলাম, কতকগুলো গুয়ের ভাঁড় কেউ ভাঁড়ের উপর 
বসে আছে, কেউ কিছু তফাতে বাসে আছে। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_ সংসারী লোক যারা ঈশ্বরকে ভূলে আছে, তাদের এ দশা 
দেখেছ, তাই মন থেকে এর সব ত্যাগ হ'য়ে বাচ্ছে। কামনীকাণ্টনের উপর 
থেকে যাঁদ মন চলে যায়, আর ভাবনা কি! 

“উঃ! কি আশ্চর্য! আমার ত কত জপ-ধ্যান কারে তবে গিয়েছিল! এর 
একবারে এত শীঘ্র কেমন ক'রে মন থেকে ত্যাগ হ'লো! কাম চলে যাওয়া ক 
সহজ ব্যাপার! আমারই ছয় মাস পরে বুক কি করে এসোঁছল! তখন 
গাছতলায় প'ড়ে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, মা! যদ তা হয়, তা'হলে গলায় 
ছার দিব! 

(ভক্তদের প্রতি) “কামনী-কাণ্চন যাঁদ মন থেকে গেল, তবে আর বাকী কি 
? তখন কেবল ব্ৰহ্মানন্দ ।” 

শশী তখন সবে ঠাকুরের কাছে যাওয়া-আসা কাঁরতেছেন। তান তখন 
বিদ্যাসাগরের কলেজে বি, এ. প্রথম বংসর পড়েন। ঠাকুর এইবার তাঁহার 
কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত)_সেই যে ছেলেটি যায়, কিছু দিন তার টাকায় 
মন এক-একবার উঠবে দেখোঁছ। কিন্তু কয়েকটির দেখোঁছ আদৌ উঠবে না। 
কয়েকাঁট ছোকরা বিয়ে করবে না। 

ভন্তেরা নিঃশব্দে শহীনতেছেন। 


১৩২ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল 


[ অবতারকে কে চিনতে পারে? | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত)_মন থেকে কামিনী-কাণ্চন সব না গেলে 
অবতারকে চিনতে পারা কঠিন। বেগুনওয়ালাকে হীরার দাম জিজ্ঞাসা 
করোছল, সে বললে, আমি এর বদলে নয় সের বেগুন দিতে পারি, এর একটাও 
বেশী দিতে পারি না। (সকলের হাস্য ও ছোট নরেনের উচ্চহাস্য)। 

ঠাকুর দেখলেন, ছোট নরেন কথার মর্ম ফস্‌ করিয়া বুিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-এর fe জুক্ষমবাদ্ধি! ন্যাংটা এই রকম ফস্‌ করে বুঝে 
ননিতো- গীতা, ভাগবত, যেখানে যা, সে বুঝে নিতো । 


1 কৌমার বৈরাগ্য আশ্চর্য_বেশ্যার উদ্ধার কিরুপে হয় | 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_ছেলেবেলা থেকে কাঁমনী-কাণুন ত্যাগ, এট খুব আশ্চর্য। 
শুব কম লোকের হয়! তা না হ'লে যেমন শিল-খেকো আম- ঠাকুরের সেবায় 
লাগে না-নিজে খেতে ভয় হয়। 

“আগে অনেক পাপ করেছে, তারপর বুড়ো বয়সে হারনাম করছে এ 
- মন্দের ভাল। 

“অমুক মল্লিকের মা, খুব বড় মানুষের ঘরের মেয়ে! বেশ্যাদের কথায় 
জিজ্ঞাসা করলে, ওদের কি কোন মতে উদ্ধার হবে নাঃ নিজে আগে আগে 
অনেক রকম করেছে কিনা! তাই জিজ্ঞাসা করলে। আমি বলল,ম, হাঁ, 
হবে-_যাঁদ আন্তাঁরক ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদে, আর বলে আর করবো না। শুধ 
হরিনাম করলে কি হবে, আন্তারক কাঁদতে হবে!” 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
ঠাকুর কীর্তনানন্দে ও সমাধিমন্দিরে 


এইবার খোল-করতাল লইয়া সংকীর্তন হইতেছে। stefan গাঁহতেছেন-_ 
কি দেখিলাম রে, কেশব ভারতীর Siva, 
অপরূপ জ্যোতি, শ্রীগোরাঙ্গ মূরতি, 
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে॥ 
গোর, মত্ত মাতঙ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, 
কভু ধুলাতে AO, নয়ন জলে ভাসে রে। 
দে আর বলে হাঁ, স্বর্গ মন্ত্য ভেদ কার, সিংহ রবে রে, 
আবার দন্তে তৃণ লয়ে, কৃতাঞ্জলি হয়ে, 


দেবেদ্দ্র-ভবনে কীর্নানন্দে ও সমাধি মন্দিরে ১৩৩ 


দাস্য TIS যাচেন দ্বারে দ্বারে ॥- 

দেখে OTS প্রেমাবেশ, প্রাণ কেদে উঠে রে। 

জাবের দুঃখে কাতর হয়ে, এলেন সর্বস্ব ত্যাজয়ে, 
প্রেম বিলাতে রে, 

প্রেমদাসের বাঞ্চা মনে, শ্রীচৈতন্য চরণে দাস হয়ে, 
বেড়াই দ্বারে দ্বারে ॥ 

ঠাকুর গান শ্যানতে «piace ভাবাবন্ট হইয়াছেন। কীর্তানয়া 
শ্রীকষ্ণীবরহাবিধুরা ব্লজগোপীর অবস্থা বর্ণনা কারতেছেন। 

ব্রজগোপাী মাধবাকুঞ্জে মাধবের অন্বেষণ কাঁরতেছেন__ 

রে মাধবী! আমার মাধব দে! 
(দে দেদে, মাধব দে!) 
আমার মাধব আমায় দে. দিয়ে বিনা মূল্যে কিনে নে। 
মীনের জীবন, জীবন যেমন, আমার জীবন মাধব তেমন। 
(তুই লদকাইয়ে রেখোঁছস, ও মাধবী!) 
(অবলা সরলা পেয়ে!) (আমি বাঁচি না বাঁচি না) 
(মাধবী ও মাধবী, মাধব বিনে) (মাধব অদর্শনে)। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে আখর দিতেছেন-_ 
(সে মথ্রা কতদূর! যেখানে আমার প্রাণবল্পভ !) 

ঠাকুর সমাধিস্থ! স্পন্দহণন দেহ! অনেকক্ষণ স্থির রাহয়াছেন। 

ঠাকুর telus প্রকাতিস্থ; কিন্তু এখনও ভাবাবিষ্ট। এই অবস্থায় ভক্তদের 
কথা বালতেছেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভোবস্থ)_মা! তাকে টেনে নিও, আমি আর ভাবতে পার না! 
(মাষ্টারের প্রাত) তোমার সম্বন্ধী__তার দিকে একট; মন আছে। 

(াগারশের প্রাত)_“তুমি গালাগাল, খারাপ কথা, অনেক বলো: তা হউক 
ওসব বেরিয়ে যাওয়াই ভাল। বদরন্ত রোগ কারু কারুর আছে। যত বেরিয়ে 
যায় ততই ভাল। 

“উপাঁধ নাশের সময়ই শব্দ হয়। কাঠ পোড়াবার সময় চড় চড় শব্দ 
করে। সব পুড়ে গেলে আর শব্দ থাকে AT 

“তুম দিন দিন শুদ্ধ হবে। তোমার দিন দিন খুব উন্নতি হবে। লোকে 
দেখে অবাক হবে। আমি বেশী আসতে পারবো ALO হউক. তোমার 


১৩৪ i শ্ৰীশ্ৰীরামকষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৬ই aie 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব আবার ঘনীভূত হইতেছে। আবার মার সঙ্গে 
কথা কাঁহতেছেন, “মা! যে ভাল আছে তাকে ভাল করতে যাওয়া TH বাহাদুর ? 
মা! মরাকে মেরে কি হবে? যে খাড়া হয়ে রয়েছে তাকে মারলে তবে ত 
তোমার মাঁহমা !” 

ঠাকুর isles স্থির হইয়া হঠাৎ একটু উচ্চৈঃস্বরে বালতেছেন-“আ'ম 
দাঁক্ষণেশবর থেকে এসেছি । athe গো মা!” 

যেন একটি ছোট ছেলে দর হইতে মার ডাক শ্দানয়া উত্তর দিতেছে! 
ঠাকুর আবার 'নিস্পন্দ দেহ, সমাধিস্থ বাঁসয়া আছেন। ভভ্তেরা আঁনমেষলোচনে 
নিঃশব্দে দোখতেছেন। 

ঠাকুর ভাবে আবার বলছেন, “আম ais আর খাব ATI” 

পাড়া হইতে দুই-একটি গোস্বামী আইসিয়াছলেন-_তাঁহারা উঠিয়া গেলেন। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দেবেন্দ্রের বাটীতে ভন্তসম্গে 


ঠাকুর ভন্তসঙ্গে আনন্দে কথাবার্তা কহিতেছেন। চৈত্র মাস, বড় গরম! দেবেন্দ্র 
কুলি বরফ তৈয়ার কাঁরয়াছেন। ঠাকুরকে ও ভন্তদের খাওয়াইতেছেন। 
ভন্তরাও কুলাপি খাইয়া আনন্দ কাঁরতেছেন। মাঁণ আস্তে আস্তে বলিতেছেন, 
‘এন্‌কোর! এন্‌কোর!’ (অর্থাং আরও কুলপি দাও) ও সকলে হাঁসতেছেন। 
কুলাঁপ দেখিয়া ঠাকুরের ঠিক বালকের ন্যায় আনন্দ হইতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ_বেশ কীর্তন হ’লো।: গোপদের অবস্থা বেশ AA 


মাধবী, আমার মাধব দে।” গোপাদের প্রেমোন্মাদের অবস্থা। ক আশ্চর্য! 
কৃষ্ণের জন্য পাগল! 


একজন CE আর একজনকে দেখাইয়া বালতেছেন-এ'র সখ ভাব 
গোপাঁভাব। 

THs ভিতর Ak আছে। মধুর ভাব আবার জ্ঞানের কঠোর 
ভাবও আছে। 


দেবেন্দ্র-ভবনে কীর্তনানন্দে ও সমাধি মন্দিরে ১৩৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ি লিখেছে ? 

ভন্ত_পরমহংসের ভীন্ত_এই ব'লে একাঁট {বিষয় লিখ্‌ছেন--। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -তবে আর কি, রামের খুব নাম হবে। 

গিরিশ (সহাস্যে)_সে আপনার চেলা ব'লে। 

আমার চেলা-টেলা নাই। আম রামের দাসানুদাস। 

পাড়ার লোকেরা কেহ কেহ আসিয়াছলেন। কিন্তু তাহাদের oie 
ঠাকুরের আনন্দ হয় নাই। ঠাকুর একবার বলিলেন, “এ কি পাড়া! এখানে 
দেখাঁছ কেউ নাই।” 
ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছে। ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঠাকুর 
সহাস্যবদনে বাড়ির ভিতর হইতে ফিরিয়া আসলেন ও আবার বৈঠকখানায় 
উপবিষ্ট হইলেন। ভন্তেরা কাছে বাঁসয়া আছেন। উপেন্দর ও অক্ষয়া 
বু রহ মেয়েরা, পাড়াগে'য়ে মেয়ে কি না। OA 
ভান্ত!” 

তছেনঃ নিজের অবস্থা স্মরণ কাঁরয়া তাঁহার কি ভাবোল্লাস হইল? 
তাই ক গান কয়টি গাঁহিতেছেন? 

গান_সহজ মানুষ না হ'লে সহজকে না যায় চেনা। 

গান-দরবেশ দাঁড়ারে, সাধের করওয়া কিস্তিধারী। 

দাঁড়ারে, ও তোর ভাব (রূপ) RIAN 

গান-এসেছেন এক ভাবের FIFA! 

_ _ (ও সে) fea ঠাকুর, মুসলমানের পাঁর॥ 

গাঁরশ ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ কারলেন। ঠাকুরও গারশকে 
নমস্কার কারলেন। এ 

দেবেন্দ্রাদ ভন্তেরা ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন। 

. দেবেন্দ্র বৈঠকখানার দক্ষিণ উঠানে আসিয়া দেখেন যে, তন্তাপোশের উপর 
তাঁহার পাড়ার একটি লোক এখনও দ্রুত রাহয়াছেন। তিনি বালজেন, 
উঠ, উঠ”। লোকটি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠে বলছেন, “পরমহংসদেব 


০: 
*উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরের SE ও “বসুমতার” স্বত্বাধকারী। 


ts 1শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন, ঠাকুরের ভক্ত কবি। ইনিই “শ্রীরামকৃষ্ণ পথি” fate 
স্মরণীয় হইয়াছেন। বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতা ময়নাপুর গ্রাম ই'হার জন্মভূমি। 


১৩৬ ্রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত- ৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৬ই এপ্রিল 


Js এসেছেন?” সকলে হো হো কাঁরয়া হাঁসতে লাগলেন। লোকটি ঠাকুরের 
আসিবার আগে আসিয়াছিলেন, ঠাকুরকে দৌখবার জন্য। গরম বোধ হওয়াতে 
উঠানের তন্তাপোশে মাদুর পাঁতিয়া নদ্রাভিভূত হইয়াছেন। ঠাকুর 
দক্ষিণে্বরে যাইতেছেন। গাড়িতে মাম্টারকে আনন্দে বাঁলতেছেন__«খুব 
কুলাপ খেয়োছি! wit (আমার জন্য) নিয়ে যেও গোটা চার-পাঁচ।” ঠাকুর 
আবার বলছেন, “এখন এই কট ছোকরার উপর মন টানছে,_ছোট নরেন, পূর্ণ 
আর তোমার সম্বন্ধী।” 

মাস্টার-__দ্বিজ ? 

Sarge, দ্বজ তো আছে। তার বড়াঁটর উপর মন যাচ্ছে। 

মাম্টার_ওঃ! 

ঠাকুর আনন্দে গাঁড়তে যাইতেছেন। 


চতুদশ খণ্ড 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলরাম মন্দিরে ভন্তসণ্গে 
প্রথম পারচ্ছেদ 

ঠাকুরের নিজ মুখে কাঁথত সাধনা বিবরণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতায় গ্রীষযন্ত বলরামের বৈঠকখানায় SEA বাঁসয়া 
আছেন। 'গারিশ, মাষ্টার, বলরাম_ ক্রমে ছোট নরেন, পল্টন, দ্বিজ, পর্ণ, 
মহেন্দ্র মুখষ্যে ইত্যাঁদ-অনেক we উপাস্থত আছেন। ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের 

নত ব্রেলোক্য সান্যাল, জয়গোপাল সেন প্রভাত অনেক SE আসিলেন। মেয়ে 
ভক্তের অনেকেই আঁসয়াছেন। তাঁহারা চিকের আড়ালে বাঁসয়া ঠাকুরকে দর্শন 
ক্রেন, মোহনার পাঁরবারও আঁসিয়াছেন_পর্রশোকে উন্মাদের ন্যায়_ 
তান ও তাঁহার ন্যায় সন্তপ্ত অনেকেই আসিয়াছেন, এই বিশ্বাস যে ঠাকুরের 
কাছে নিশ্চয়ই শাঁন্তলাভ হইবে। 

আজ ১লা বৈশাখ, চৈত্র কৃষ্ণ AGIA, ১২ই এপ্ৰিল, রাঁববার ৯৮৮৫ 
খন্টাব্দ, বেলা ৩টা হইবে। 

মাষ্টার আঁসয়া দৌখলেন, ঠাকুর ভন্তের মজাঁলস্‌ করিয়া বাঁসয়া আছেন ও 
জের সাধনা বিবরণ ও নানাবধ আধ্যাত্মিক অবস্থা বর্ণনা কাঁরতেছেন। 
মাণ্টার আসিয়া ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন ও তাঁহার আদেশে 
তাঁহার কাছে আঁসয়া বাঁসলেন। 
টানা ভেন্তদের প্রাত)_সে সময় (সাধনার সময়ে) ধ্যানে দেখতে 
Seen বা বহে দের ভয় দেখাচ্ছে_ 

*বরের পাদপন্মে মন না রাখ শুলের বাঁড় আমায় মারবে। ঠিক মন 
শা হ'লে বুক যাবে। > 

[ fares ontonrearst aes ete facaecert | 

“কখনও মা এমন অবস্থা ক'রে দিতেন যে, নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে 
আস্‌তো। আবার কখনও লীলা থেকে নিত্যে মন উঠে যেতো। | 

‘যখন লালায় মন নেমে আসতো কখনও সাঁতারামকে রাতাঁদন চিন্তা 
ই আর সীতারামের রূপ সর্বদা দর্শন হ'তো--রামলালকে (রামের 
ভি কখনও নাওয়াতাম, কখনও 
লনা আবার কখনও রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। A রূপ সর্বদা 

হ'তো। আবার কখনও গোঁরাণ্গের ভাবে থাকতাম, দই ভাবের মিলন 


১৩৮ শরীন্রীরামকৃষককখাদৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 


_পদরুষ ও wets ভাবের fae! এ অবস্থায় সর্বদাই গোঁরাণ্গের রূপ 
দর্শন হতো। আবার অবস্থা বদলে গেল!_তখন লীলা ত্যাগ ক'রে নিতাতে 
মন উঠে গেল! সজনে তুলসী সব এক বোধ হ'তে লাগলো। ঈশ্বরয় 
রুপ আর ভাল লাগলো না। বললাম, “কিন্তু তোমাদের বিচ্ছেদ আছে।' 
তখন তাদের তলায় রাখলাম। ঘরে যত ঈশ্বরায় পট বা ছবি ছিল সব খুলে 
ফেল্‌লাম। কেবল সেই অখণ্ড সাচ্চদানন্দ সেই আদ পুরুষকে চিন্তা করতে 
লাগলাম। নিজে দাসীভাবে রইলুম-_পন্র;ষের দাসণ। 

“আমি সব রকম সাধন করোছ। সাধনা তন প্রকার_সাত্বক, রাজসিক, 
তামাসক। সাত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকে বা তাঁর শুদ্ধ "নামটি 
নিয়ে থাকে। আর কোন ফলাকাক্কা নাই। রাজাসক সাধনে নানা রকম 
ATMO পুরশ্চরণ করতে হবে, এত তীর্থ করতে হবে পণ্চতপা 
করতে হবে; যোড়শোপচারে পুজা করতে হবে ইত্যাঁদ। তামাঁসক সাধন 
= তমোগুণ আশ্রয় ক'রে সাধন। জয় কালী! ক, তুই দেখা দ্বীন! এই 
গলায় ছদার দেব যাঁদ দেখা না দিস্‌। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নাই-_যেমন 
Stead সাধন। 

“সে অবস্থায় (সাধনার অবস্থায়) অদ্ভূত সব দর্শন হ'তো, আত্মার রমণ 
প্রত্যক্ষ দেখলাম। আমার মত রূপ একজন আমার শরীরের ভিতর প্রবেশ 
করল! আর যটপদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল। ষটপদ্ম 
মদত হায়োছল-টক টক ক'রে রমণ করে তার একটি পন প্রস্ফুটিত হয়_ 
আর উধ্বমুখ হয়ে যায়! এইরূপে মুলাধার, স্বাধিষ্ঠান, অনাহত, বিশুদ্ধ, 
আজ্ঞাপদ্ম, সহস্রার সকল পদ্মগ্যীল ফুটে উঠলো। আর নীচে মুখ ছল 
BATA হ’লো, প্রত্যক্ষ দেখলাম। 


[ধ্যানযোগ সাধনা_ শনবাত নিচ্কম্পমিবপ্রদীপম্‌ ] 


“সাধনার সময় আমি ধ্যান করতে করতে আরোপ করতাম প্রদাপের শিখা 
ANT হাওয়া নাই, একটুও নড়ে না__তার আরোপ করতাম। 
“গভীর ধ্যানে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়। একজন ব্যাধ পাখী মারবার জন্য 


বলরাম-অন্দিরে ভন্তসঞ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৩৯ 


* জিজ্ঞাসা করছে, মহাশয়, অমুক বাঁড়য্যেদের বাঁড় কোথায় বলতে পারেন 
কোন উত্তর নাই। এ ব্যান্ড তখন ছিপ হাতে ক'রে টান মারবার উদ্যোগ করছে। 
পাঁথক বার বার উচ্চৈঃস্বরে VCO লাগল, মহাশয়, অমূক বাঁড়ষ্যেদের বাঁড় 
কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যান্তর হুশ নাই। তাঁর হাত কাঁপছে, কেবল 
ফাতনার face wi! তখন পাঁথক বিরন্ত হয়ে চলে গেল। সে অনেক, 
দূরে চলে গেছে, এমন সময় ফাতনাটা ডুবে গেল, আর ও ব্যান্ত টান মেরে 
মাছটাকে আড়ায় তুললে। তখন গামছা THA মুখ প:ছে, চীৎকার ক'রে 
পাঁথককে ডাকছে__ওহে-_শোনো-_শোনো! পাঁথক ফিরতে চায় না, অনেক 
ডাকাডাঁকর পর ফিরল। এসে বলছে, কেন মহাশয়, আবার ডাক্‌ছ কেন? 
তখন সে বললে, তুমি আমায় কি বলাছলে? পাঁথক বললে, তখন অতবার 
ক'রে জিজ্ঞাসা করলুম--আর এখন বলছো ক বললে! সে বলংল, তখন য়ে 
ফাতনা ডুবাঁছল, তাই আমি কিছুই শুনতে পাই AR! 

“ধ্যানে এইরূপ একাগ্রতা হয়, অন্য কিছ দেখা যায় না শোনাও যায় না। 
স্পর্শ বোধ পর্যন্ত হয় না। সাপ গায়ের উপর দিয়ে চলে যায়, জানতে পারে 
না। যে ধ্যান করে সেও TAS পারে না_সাপটাও জানতে পারে না। 

“গভণর ধ্যানে হীন্দ্রয়ের সব কাজ বন্ধ হায়ে যায়। মন বাহমখ থাকে 
না-যেন বার-বাঁড়তে কপাট পড়লো। ইীন্দ্রয়ের পাঁচাট বিষয়! রূপ রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ--বাহরে পড়ে থাকবে। 

ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম হীন্দিয়ের বিষয় সকল সামনে আসে গভীর 
ধ্যানে সে সকল আর আসে না-_বাহিরে পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে 
আমার কত fe দর্শন হতো। প্রত্যক্ষ দেখলাম_সামনে টাকার কাঁড়, শাল, 
একথালা সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞাসা করলাম 
আবার-মন তুই কি চাস? ছু ভোগ করতে fe চাস? মন বললে, ‘না, 
কিছুই চাই না। ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চাই না। মেয়েদের 
ভতর-বার সমস্ত দেখতে পেলাম_যেমন, কাচের ঘরে সমস্ত {জানস বা'র 
থেকে দেখা যায়! তাদের ভিতরে দেখলাম-_নাড়ী ভুঁড়ি, রত বিষ্ঠা, কৃমি, কফ 
নাল, প্রস্রাব এই সব!” 


[অষ্টিদ্ধি ও ঠাকুর শ্রীরামকষ্_গ্যর্ুগোরি ও বেশ্যাবৃত্তি] 


Rage গিরিশ ঠাকুরের নাম কাঁরয়া ব্যারাম লাভ করিব-এই কথা মাঝে 
মাঝে বালিতেন। 

Ramee (গিরিশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রাত) যারা হানবযনুদ্ধ তারা সদ্ধাই 
চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা TOA, জলে হেটে চলে যাওয়া-_এই 
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সন! যারা শুদ্ধ ভন্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না। - 
হৃদে একাদন বললে 'মামা! মার কাছে কিছু শান্ত চাও, কিছু সিদ্ধাই 
চাও।' আমার বালকের স্বভাব-কালীঘরে জপ করবার সময় মাকে বললাম, 
মা হদে বল্‌ছে কিছ; শান্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অমনি দেখিয়ে 
দিলে সামনে এসে পেছন ফিরে Be, হ'য়ে বসলো-_একজন বুড়ো বেশ্যা, 
চল্লিশ বছর বয়স-_ ধামা পোঁদ__কালাপেড়ে কাপড় পড়া_পড়্‌ পড়্‌ ক'রে 
হাগছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তখন 
হদেকে গয়ে বক্‌লাম আর বললাম, তুই কেন আমায় এরুপ কথা শাঁখয়ে 
দিলি। তোর জন্যই তো আমার এরূপ হলো! 

“নাদের একট; সিচ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা, লোকমান্য এই সব হয়। 
অনেকের ইচ্ছা হয় গরগার কার--পাঁচজনে গনে মানে-শয্য সেবক হয় লোকে 
বলবে, গদ্রনচরণের ভাইয়ের আজকাল বেশ সময়-কত লোক আসছে যাচ্ছে 
_শিষ্য-সেবক অনেক হ'য়েছে_ঘরে জিনিসপত্র থৈ থৈ করছে! কত জানিস 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় প্রলোভন (Temptation) ব্রহ্গজ্ঞান ও অভেদব্যাদ্ধি | 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও ম;সলমান ধম 


“সাধনার সময় ধ্যান .করতে করতে আম আরও কত কি দেখতাম । 
ন ভা ধ্যান করছি, পাপ পুরুষ এসে কত রকম লোভ দেখাতে লাগল। 
লড়ায়ে গোরার রূপ ধ'রে এসোছিল। টাকা, মান, রমণ সুখ নানা রকম শান্ত 
এই সব দিতে চাইলে। আম মাকে ডাকৃতে লাগলাম। বড় গহ্যকথা। মা 
Beret ec, 

* আত্মানম্‌ নাবসাদয়েং_গণতা 


বলরাম-ম্দিরে ভন্তসণ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪১ 


দেখা দিলেন, তখন আম বল্লাম, মা ওকে কেটে ফেলো! মার সেই রুপ 
সেই ভুবনমোহন রুূপ- মনে পড়্‌ছে। কৃষময়ীর+* রূপ!_কিন্তু চাউনীতে 
যেন জগৎটা নড়ছে! 

ঠাকুর চুপ কাঁরলেন। ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন_ “আরও কত কি বলতে 
দেয় না!_ মুখ যেন কে আটকে দেয়! 
সজনে তুলসী এক বোধ হতো! ভেদ-বাদ্ধি দূর করে দিলেন। 
বটতলায় ধ্যান করছ, দেখালে একজন দেড়ে ম:সলমান (মোহম্মদ) সান 
করে ভাত নিয়ে সামনে এলো। সানূকি থেকে ল্লে্ছদের খাইয়ে আমাকে 
TIS দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক বই দই নাই। সাঁচ্চদানন্দই নানারুপ 


ধরে রয়েছেন। তানই aia জগৎ সমস্তই হয়েছেন। তিনিই অন্ন হয়েছেন! 
[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বালক-ভাব ও ভাবাবেশ | 
(রশ, মা্টার প্রভৃতির প্রাত)_"আমার বালক স্বভাব। রি 


শামা, মাকে কিছ শান্তির কথা বলো,_অমান মাকে বলতে চললাম : 
কথা শুনতে হয়। 


অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যাক্তি কাছে MRA তার ই 

ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্‌লে অন্ধকার দেখে আমারও 
হতো! হৃদে কাছে না থাকলে প্রাণ যায় যায় খা এ ভা 

আসছে!-_কথা কইতে কইতে উদ্দীপন SA” সানি 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর ভাবা তছেন। দেশ 

বলি যাইতেছে। আঁত কণ্টে ভাব স্বরণ কাঁরতে 

: তেছেন, “এখনও তোমাদের wate tee বোধ হ 

রি আছ, কখন এসেছ, কোথায় এসেছ এসব TS 

রকিরৎক য়া রাহলেন। 
তকাল স্থির হইয়া নি সমাধি ভঞ্গের পর 
গিরিশ নূতন 


হতো! এ দে 


ও ভন্তগণ ক্ষণকাল চুপ কারিয়া আছেন। এইবার 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রাতি)-হ্যাঁগা, আমার 
(rR) কথা বলা? 


হা খাজা 
*বলরামের বালিকা কন্যা। 
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মাষ্টার কি বাঁলবেন চুপ করিয়া আছেন। তখন ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন, 
“না' অপরাধ কেন হবে, আমি লোকের বিশ্বাসের জন্য বলাছি।” কিয়ৎপরে 
যেন কত অনুনয় কাঁরয়া বালতেছেন, “ওদের সঙ্গে দেখা কাঁরয়ে দেবে?” 
(অর্থাৎ পূরণের সঙ্গে)। 

মাষ্টার (সংকুচতভাবে)_ আজ্ঞে, এক্ষণই খবর পাঠাব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাগ্রহে)_এখানে খ:টে িল্‌ছে। 

ঠাকুর ক বাঁলতেছেন যে অন্তরঞ্গ ভক্তদের [তর পূর্ণ শেষ ভন্ত, তাহার 
পর প্রায় কেহ নাই ? 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
Asa শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব- ব্রাহ্মণণর সেবা 


গিরিশ, মাষ্টার প্রভীতিকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর নিজের মহাভাবের অবস্থা 
বর্ণনা করিতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত)_সে অবস্থার পরে আনন্দও যেমন, আগে 
যন্ত্রণাও তেম্‌নি। মহাভাব ঈশ্বরের ভাব_এই দেহ মনকে তোলপাড় ক'রে 
দেয়! যেন একটা বড় হাতা কুড়ে ঘরে ঢুকেছে। ঘর তোলপাড়! হয়তো 
ভেঞ্গে-চুরে যায়! 


“ঈশ্বরের বিরহ-আগ্ন সামান্য নয়। WATS যে গাছের তলায় বসে 


্ উপরে হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে 
গিছল। গায়ে যে সব মাটি লেগোঁছিল পড়ে গছল! 


গি না। তাঁর ইচ্ছে। (সহাস্যে)। 
গাছও আছে। (সকলের হাস্য)। 


বলরাম-মান্দরে ভত্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৩ 


“আমার অবস্থা নাঁজরের জন্য। তোমরা সংসার করো, অনাসন্ত হয়ে। 
গায়ে কাদা লাগবে কিন্তু ঝেড়ে ফেলবে, পাঁকাল মাছের মত। কলঙ্ক সাগরে 
সাঁতার দেবে-তব্দ গায়ে কলঙ্ক লাগবে না” 

গাঁরশ (সহাস্যেট আপনারও তো বিয়ে আছে। (হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়, কিন্তু সংসার আর 
কেমন ক'রে হবে! গলায় পৈতে পাঁরয়ে দেয় আবার খুলে খুলে পড়ে যায়_ 
সামূলাতে পার নাই। একমতে আছে, শুকদেবের বিয়ে হয়েছিল-_সংস্কারের 
জন্য। একটি কন্যাও নাক হ'য়োছিল। (সকলের হাস্য)। 

“কামিনী-কাণ্চনই সংসার ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।” 

াঁরশ-__কামিনী-কাণ্চন ছাড়ে কই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর, বিবেকের জন্য প্রার্থনা কর। 
ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য-_এরই নাম বিবেক! জল-ছাঁকা দিয়ে জল 
ছেকে নিতে হয়। ময়লাটা একাঁদকে পড়ে-ভাল জল একাঁদকে পড়ে, 
[ববেকরূপ জল-ছাঁকা আরোপ করো। তোমরা তাঁকে জেনে সংসার করো। 
এরই নাম বিদ্যার সংসার । 

“দেখ না, মেয়েমানুষের te মোহনা শান্ত, অবিদ্যারুপিনী মেয়েদের। 
AAMC যেন বোকা অপদার্থ ক'রে রেখে দেয়। যখনই দৌখ স্তী-পদ্রুষ 
একসঙ্গে বসে আছে, তখন বাল, আহা! এরা গেছে। (মাষ্টরের দিকে 
তাকাইয়া)__হারু এমন সুন্দর ছেলে, তাকে পেতনীতে পেয়েছে !_-'ওরে হার; 
কোথা গেল, ওরে হার; কোথা গেল, আর হার কোথা গেল। সব্বাই গয়ে 
দেখে হারু বটতলায় চুপ ক'রে বসে আছে। সে রূপ নাই, সে তেজ নাই, সে 
আনন্দ নাই! বটগাছের পেতনীতে হারুকে পেয়েছে। 

‘sat যাঁদ বলে 'যাও তো একবার'-_অমানি উঠে দাঁড়ায়, 'ব'সো তো'-অমাঁন 
বসে পড়ে। 

“একজন উমেদার বড়বাবূর কাছে আনাগোনা ক'রে হায়রান হ'য়েছে। কর্ম 
আর হয় না। আঁফসের বড়বাবু। তান বলেন, এখন খালি নাই, মাঝে মাঝে 
. এসে দেখা ক'রো। এইরূপে কতকাল কেটে গেল-_উমেদার হতাশ হ'য়ে গেল। 
সে একজন Va কাছে দ:ঃখ করছে। বন্ধ বললে তোর যেমন IPA I 
ওটার কাছে আনাগোনা ক'রে পায়ের বাঁধন ছে'ড়া কেন? তুই গোলাপকে ধর, 
কালই তোর কর্ম হবে। উমেদার বললে, বটে! আমি এক্ষাণ চলল-ম। 
গোলাপ বড়বাবূর রাঁড়। উমেদার দেখা ক'রে TLC, মা, তুমি এট না করলে 
হবে না-আম মহা বিপদে পড়োছি। ব্রাহ্মণের ছেলে আর কোথায় যাই! মা, 
অনেকাঁদন কর্মকাজ নাই, ছেলেপুলে না খেতে পেয়ে মারা যায়। তুম একাঁট 
কথা ব'লে দলেই আমার একটি কাজ হয়। গোলাপ ব্রাহ্মণের ছেলেকে বললে, 


১৪৪ ্রপ্রীরামকৃষ্কথামৃত-_৩য় ভাগ Lovee, ১২ই এপ্রিল 


বাছা, কাকে বললে হয়ঃ আর ভাবতে লাগলো, আহা, ব্রাহ্মণের ছেলে বড় 
কষ্ট পাচ্ছে! উমেদার বললে, বড়বাবূকে একটি কথা বললে আমার নিশ্চয় 
একটা কর্ম হয়। গোলাপ বললে, আমি আজই বড়বাবুকে বলে ঠিক ক'রে 
রাখবো। তারপর দিন সকালে উমেদারের কাছে একটি লোক গয়ে উপস্থিত; 
সে বল্‌লে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর আফিসে বেরুবে। বড়বাবু সাহেবকে 
বল্‌লে, ‘এ ব্যাস্ত বড় Gre লোক। একে TREE করা হয়েছে, এর দ্বারা 
আফিসের বিশেষ উপকার হবে॥ 

“এই কামনী-কাণ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে। আমার কিন্তু ও সব 
কিছ, ভাল লাগে না_মাইার বলছ, ঈশ্বর বই আর কিছুই জান are” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সত্য কথা কলির তপস্যা-ঈশ্বর কোট ও ate কোটি 


একজন ভন্ত_মহাশয়, নব-হুল্লোল ব'লে এক মত বোরয়েছে। ane লালত 
চাটনষ্যে তার ভিতর আছেন। 


শ্রীরামকৃষ্-_নানা মত আছে। মত পথ। কিন্তু সব্বাই মনে করে, আমার 
মতই ঠিক--আমার ঘাড় ঠিক চল্‌ছে। 

গারশ (মাষ্টারের প্রীত)পোপ্‌ কি বলেন? It is with our 
judgements ইত্যাদ*। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_এর মানে কি গা? 
পরস্পর মেলে না। 

শ্রীরামকৃ্ণ তবে অন্য ঘড় যত ভুল হউক না, সর্ধ কিন্তু [ঠক যাচ্ছে। 
সেই সূর্যের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। ও 

একজন ভর্ত-অমুকবাব্ বড় মিথ্যা কথা কয়। 

SAFI কথা কলির তপস্যা | কিতে অন্য তপস্যা কঠিন। সত্যে 
থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায়। তুলসদাস বলেছে, “সত্যকথা, অধীনতা, 
erat মাতৃসমান_এইসে হার না মিলে তুলসী ঝটে জবান্‌॥ 

কেশব সেন বাপের ধার মেনোছিল, অন্য লোক হালে কখনও মানতো না, 
একে লেখাপড়া নাই। জোড়াসাঁকোর দেবেন্দের সমাজে গিয়ে দেখলাম, কেশব 


*It is with our judgements as with our watches, 
None goes just alike, yet each believes his own. 


বলরাম-মান্দিরে ভন্তসঙ্গো শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৫ 


সেন বেদীতে ব'সে ধ্যান করছে। তখন ছোক্‌রা বয়েস । আমি সেজোবাব্দুকে 
বল্লাম, যতগুলি ধ্যান ক'রছে এই ছোকরার ফতা (IGA) ডুবেছে,_বড়শনীর 
কাছে মাছ এসে ঘুরছে। 

«“একজন-তার নাম ক'রবো AH দশ হাজার টাকার জন্য আদালতে 
মিথ? কথা কয়েছিল। জিতবে বলে আমাকে দিয়ে মা কালীকে অর্ঘ্য 
দেওয়ালে। আমি বালকবুদ্ধিতে অর্ঘ্য দিলুম! বলে, বাবা এই অর্ঘ্যাট 
মাকে দাও তো!” 

ভন্ত_আচ্ছা লোক! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_কিন্তু এমান বিশ্বাস আম দিলেই মা শুনবেন! 

ললিতবাবুর কথায় ঠাকুর বালিতেছেন__ 

“অহঙ্কার ক যায় গা! দুই-এক জনের দেখতে পাওয়া যায় না। বলরামের 
অহঙ্কার নাই। আর এর নাই! অন্য লোক হ'লে কত টেরী, তমো হ'তো-_ 
বিদ্যার অহঙ্কার হ'তো। মোটা বামূনের এখনও একটু একটু আছে! (মাম্টারের 
প্রতি) মাহম চক্রবর্তী অনেক পড়েছে, না ?” 

মাণ্টার_আজ্ঞা হাঁ, অনেক বই পড়েছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে১_তার সঙ্গে গিরিশ ঘোষের একবার আলাপ হয়। 
তা'হলে একটু বিচার হয়। 

গারশ (সহাস্যে)_তাঁন বুঝ বলেন সাধনা করলে শ্রীকৃষ্ণের মত সব্বাই 
হতে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ঠিক তা নয়,_তবে আভাসটা এ রকম। 

ভন্ত_আনজ্ঞা, শ্রীকৃষ্ণের মত সববাই TH হ'তে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্*_অবতার বা অবতারের অংশ, এদের বলে FAK আর 
সাধারণ লোকেদের বলে জীব বা জাঁবকোটি। যারা জীবকো তারা সাধনা 
ক'রে ঈশ্বর লাভ করতে পারে; তারা সমাধিস্থ হ'য়ে আর ফেরে না। 

“যারা ঈশবরকোটি--তারা যেমন রাজার বেটা; সাত তলার চাঁব তাদের 
হাতে। তারা সাত তলায় উঠে যায়, আবার ইচ্ছামতো নেমে আসতে পারে। 
জণবকোট যেমন ছোট কর্মচারী, সাততলা বাড়ির খানিকটা যেতে পারে এ 


পযন্তি।” 
[জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় | 


“জনক জ্ঞানী, সাধন কারে জ্ঞান লাভ করেছিল; Leos জ্ঞানের Thee” 


গাঁরশ-আহা ! 
প্রীরামকৃষ্ণ-_সাধন ক'রে শুকদেবের জ্ঞান লাভ করতে হয় নাই। নারদেরও 


৩য়_১০ 


১৪৬ শরীপ্্ীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫, ১২ই afer 


শদকদেবের মত dae ছিল, fore ভান্তি নিয়ে ছিলেন-_লোক ?শক্ষার জন্য। 
প্রহনাদ কখনও সোহহং ভাবে থাকতেন, কখনও দাস ভাবে__সন্তান ভাবে। 
হনুমানেরও এ অবস্থা | 

“মনে করলে সকলেরই এই অবস্থা হয় না। কোনও বাঁশের বেশী খোল, 
কোনও বাঁশের ফুটো ছোট ৷” 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
কামনী-কাণ্টন ও Sle বৈরাগ্য 


একজন ভন্ত-আপনার এ সব ভাব নাঁজরের জন্য, তা হ'লে আমাদের ক 
করতে হবে? 

শ্রীরামকৃ্-_ভগবান লাভ করতে হ'লে Sie বৈরাগ্য দরকার । যা ঈশ্বরের 
পথে বিরুদ্ধ ব'লে বোধ হবে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতে হয়। পরে হবে ব'লে 
ফেলে রাখা উচিত নয়। কা'মনী-কাণ্ন ঈশ্বরের পথে [বরোধী; ও থেকে মন 
সরিয়ে নিতে হবে। 

“ঢমে তেতালা হ'লে হবে না। একজন গামছা কাঁধে স্নান করতে যাচ্ছে। 
পরিবার বললে, তুমি কোন কাজের নও, বয়স বাড়ছে, এখন এসব ত্যাগ 
করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে তুমি একাদনও থাকতে পার ATI কিন্তু 
অমুক কেমন ত্যাগী ! 

স্বামী-কেন, সে কি করেছে? 

‘পরিবার_তার যোলজন মাগ, সে এক-এক জন ক'রে তাদের ত্যাগ করছে। 
তুমি কখনও ত্যাগ করতে পারবে না। 

‘স্বামীঁ_এক-একজন ক'রে ত্যাগ! ওরে খেপা, সে ত্যাগ করতে পারবে 
না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু ক'রে ত্যাগ করে! 

‘MATA (সহাস্যে)_তব্; তোমার চেয়ে ভাল। 

স্বামীঁ_খেপা, তুই বাঁঝস্‌ না। তার কর্ম নয়, আমিই ত্যাগ করতে 
পারব, এই দ্যাখ আম চললদম! 

“এর নাম তীর বৈরাগ্য। যাই বিবেক এলো তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করলে। গামছা 
কাঁধেই চলে গেল। সংসার গোছগাছ করতে এল না। বাঁড়র দিকে একবার 
পেছন ফিরে চাইলেও AT 

“যে ত্যাগ করবে তার খুব মনের বল চাই। ডাকাত পড়ার ভাব। 
জ্যায়!! !_ডাকাঁত করবার আগে যেমন ডাকাতেরা বলে- মারো | লোটো! কাটো! 

“ক আর তোমরা করবে? তাঁতে SIS, প্রেম লাভ ক'রে দন কাটানো। 


বলরাম-মাঁন্দরে ভন্তসঙ্খে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৭ 


কৃষ্ণের অদর্শনে যশোদা পাগলের ন্যায় শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর 
শোক দেখে আদ্যাশীন্তরুপে দেখা দিলেন। বললেন, মা, আমার কাছে বর 
নাও। যশোদা বললেন, মা, আর কি ল'ব? তবে এই বল, যেন কায়মনবাক্যে 
কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি। এই চক্ষে তার SE দর্শন,_ যেখানে যেখানে তার 
লীলা, এই পা দিয়ে সেখানে যেতে পাঁর,_এই হাতে তার সেবা আর তার 
ভন্ত সেবা,_সব হীন্ড্রয়, যেন তারই কাজ করে।” 

এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের আবার ভাবাবেশের উপক্রম 
হইতেছে। হঠাৎ আপনা-আপাঁন বাঁলতেছেন, “সংহার ATS কালী! না 
নিত্যকালী!” 

ঠাকুর আঁত কণ্টে ভাব AMAT কাঁরলেন। এইবার একট: জল পান 
কাঁরলেন। যশোদার কথা আবার বাঁলতে যাইতেছেন, AS মহেন্দ্র TAI 
আসিয়া উপস্থিত। ইনি ও ইহার কানিষ্ঠ শ্রীযুক্ত প্রিয় TAT ঠাকুরের কাছে 
নূতন যাওয়া-আসা কাঁরতেছেন। মহেন্দ্রের ময়দার কল. ও অন্যান্য ব্যবসা 
আছে। তাঁহার ভ্রাতা হীঞ্জনিয়ারের কাজ কাঁরতেন। ই'হাদের কাজকর্ম 
লোকজনে দেখে, নিজেদের খুব অবসর আছে। মহেন্দ্রের বয়স Ov 109 হইবে, 
ভ্রাতার বয়স আন্দাজ os loc! ইহাদের বাটী কেদেটি গ্রামে। কাঁলকাতা 
বাগবাজারেও একটি বসত বাটী আছে। তাঁহাদের সঙ্গে একটি ছোকরা ভন্ত 
আসা-যাওয়া করেন, তাঁহার নাম হাঁর। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু ঠাকুরের 
উপর বড় vig! মহেন্দ্র অনেকাঁদন দাঁক্ষণে*্বরে যান নাই। হারও যান 
নাই, আজ আঁসয়াছেন। মহেন্দ্র গৌরবর্ণ ও সদা হাস্যমুখ, শরীর দোহারা। 
মহেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম কারলেন। হারও প্রণাম কাঁরলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন এতাঁদন দক্ষিণেশ্বরে যাওান গো ? 

মহেন্দ্র আজ্ঞা, কেদেটিতে গগিছজাম, কলকাতায় ছিলাম AT! 

শ্রীরামকৃষ্ণ _বকগো ছেলেপুলে নাই,_কার: চাকার করতে হয় না”_তবও 
অবসর নাই! ভাল জবালা ! 

ভন্তেরা সকলে চুপ করিয়া আছেন। মহেন্দ্র একট অপ্রস্তুত 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রাত)_তোমায় বাল কেন,_তুমি সরল, উদার_ 
তোমার ঈশ্বরে STS আছে। 

মহেন্দ্র আজ্ঞে, আপাঁন আমার ভালোর জন্যই বলছেন। 


[ বিষয় ও টাকাওয়ালা সাধ্;__সন্তানের মায়া | 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_আর এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না। যদুর 
মা তাই বলে, “অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে; বাবা, তোমার উট নাই’। 
বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হ'লে বিরন্ত হয়। 


১৪৮ ্রীপ্রীরামকৃষকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এাপ্রল 


“এক জায়গায় যাত্রা হাচ্ছল। একজন লোকের ব'সে শোনবার ভারী 
ইচ্ছা। কিন্তু সে উনক মেরে দেখলে যে আসরে প্যালা পড়ছে, তখন সেখান 
থেকে আস্তে আস্তে পালিয়ে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল, সেই 
জায়গায় গেল। সন্ধান ক'রে জান্তে পারলে যে এখানে কেউ প্যালা দেবে 
না। ভারী ভিড় হয়েছে। সে দুই হাতে কুনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে আসরে 
গিয়ে উপাস্থত। আসরে ভাল ক'রে বসে গোঁপে চাড়া দিয়ে শুনতে লাগল। 
হাস্য)। 

আর তোমার তো ছেলেপুলে নাই যে মন অন্যমনস্ক হবে। একজন 
ডেপনটি, আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে নেবব্দাবন) নাটক 
দেখতে গিছলো। আমিও গিছলাম, আমার সঙ্গে রাখাল আরও কেউ কেউ 
প্রছলো। নাটক শুনবার জন্য আমি-যেখানে বসোঁছ তারা আমার পাছে 


এশ, এখানে 
বা হবে TST এমানি অবস্থা যে, কাছে যে বসবে সে যা বলবে তাই 
করতে হবে, তাই রাখালকে কাছে ॥ যতক্ষণ নাটক হলো 


মহেন্দ্র (সহাস্যে)_আজ্ঞে, কোথায় গাঁট-টাঁট আছে আপনি 
আপনি দেখবেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-আগে যেও। 
কি গাঁট আছে! যাও না কেন? 
নহেন্দ্র-কাজকর্মের ভিড়ে আসতে পার না. আবার কেদেটির বাঁড় 
মাঝে মাঝে দেখতে হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের দিকে অঙ্গঁলানিদেশ 
কি বাড়ি ঘর-দোর নাই_আর কাজকর্ম নাই 


তবে তো টিপে-টুপে দেখবো, কোথায় 


করিয়া, মহেন্দ্রের প্রতি)_এদের 
£ এরা আসে কেমন করে? 


বলরাম-মান্দরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৯ 


RSS, অসুখ করেছিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের)_কাহিল হয়ে গেছে,_ওর ভক্ত ত কম নয়, ভান্তর 
চোট MA কে! উৎপেতে vis! (হাস্য)। 

ঠাকুর একটি ভক্তের পারবারকে 'হাবীর মা’ বল্‌তেন। হাবীর মার ভাই 
_ গাত্রোথান কারলেন। ছোট ভাইও ঠাকুরের GS, সেই সঙ্গে গমন কাঁরলেন। 
frase পরে দ্বিজ ফিরিয়া আসলে ঠাকুর বাঁললেন, “তুই গোঁলান?” 

একজন ভন্ড বলিলেন, “উনি গান শদানবেন তাই ata ফিরে এলেন।” 

আজ ব্রাহ্মভন্ত শ্ৰীযুন্ত ত্ৰৈলোক্যের গান হইবে। পল্ট: আঁসয়া উপাস্থিত। 
ঠাকুর বালতেছেন, কে রে, পল্টু যে রে! 

আর একাঁট ছোকরা ভন্ত (পূর্ণ) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর 
তাঁহাকে অনেক SOG ডাকাইয়া আনিয়াছেন, বাড়ির লোকেরা কোনও মতে 
আসিতে দিবেন না। মাম্টার যে বিদ্যালয়ে পড়ান সেই বিদ্যালয়ে পণ্চম 
শ্রেণীতে এই ছেলেটি পড়েন। ছেলোট আঁসয়া ভঁমষ্ঠ হইয়া প্রণাম কারলেন। 
ঠাকুর নিজের কাছে তাহাকে বসাইয়া আস্তে আস্তে কথা কহিতেছেন_ মাষ্টার 
শুধু কাছে বাঁসয়া আছেন, অন্যান্য ভন্তেরা অন্যমনস্ক হইয়া আছেন। 'ঁগাঁরশ 
এক পাশে বাঁসয়া কেশবচারত পাঁড়তেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ছোকরা ভভ্তাঁটর প্রাত)_এখানে এস। 

গিরিশ (মাম্টারের প্রাত)কে এ ছেলোটি ? 

মাষ্টার (বিরন্ত হইয়া)_ছেলে আর কে? 

fate (সহাস্যে)_ It needs no ghost to tell me that. 

মান্টারের ভয় হইয়াছে পাছে পাঁচ জনে জানিতে পারলে ছেলের বাড়তে 
গোলযোগ হয় আর "তাঁহার নামে দোষ হয়। ছেলোঁটর সঙ্গে ঠাকুরও সেইজন্য 
আস্তে আস্তে কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্__সে সব করো ?_যা ব'লে দিছিলাম? 

ছেলোট- আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ_ স্বপনে কিছ দেখো ?_ আগুন-শিখা, মশালের আলো? 
সধবা মেয়ে £-মশান-মশান 2. এ সব দেখা বড় ভাল। 

ছেলেটি_আপনাকে দেখোঁছ-ব'সে আছেন--কি বলছেন। 

শ্রীরামকৃষ্-_কি-উপদেশ ?_কই. একটা বল দোখ। 

ছেলোট-_মনে নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তা হোক._ও খুব ভাল!- তোমার Bate হবে_ আমার উপর 
ত টান আছে? 


১৫০ ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫, ১২ই alate 


কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর বাঁলতেছেন_“কই সেখানে যাবে না?”_ অর্থাৎ 
দাঁক্ষণেশবরে। ছেলেটি বলতেছে, “তা বলতে পাঁর না।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেন, সেখানে তোমার আত্মীয় কে আছে নাঃ 

ছেলোট--আজ্ঞা হাঁ, কিন্তু সেখানে যাবার সুবিধা হবে না। 

Tiel কেশবচারত পাঁড়তেছেন। ্রাহ্মাসমাজের শ্রীয্যন্ত নৈলোক্য শ্রীযয্ত 
কেশব সেনের এ জীবনচাঁরত লাখয়াছেন। এ প্‌স্তকে লেখা আছে যে 
পরমহংসদেব আগে সংসারের উপর বড় বিরন্ত ছিলেন, কিন্তু কেশবের alow 
দেখাশুনা হবার পরে তান মত বদলাইয়াছেন_এখন পরমহংসদেব বলেন যে, 
সংসারেও ধর্ম হয়। এই কথা পড়িয়া কোন কোন ভন্তরা ঠাকুরকে 
বাঁলয়াছেন। ভন্তদের ইচ্ছা যে, ত্রিলোক্যের সঙ্গে আজ এই বিষয় লইয়া কথা 
হয়। ঠাকুরকে বই পাঁড়য়া এ সকল কথা শোনান হইয়াছিল। 


[ ঠাকুরের অবস্থা-ভন্তসশগ ত্যাগ | 


পণ্চম পরিচ্ছেদ 
সংকীর্তনানন্দে ভন্তসঙ্গে 


গিরিশ বাড়ি চলিয়া গেলেন। আবার আসবেন। 
are জয়গোপাল সেনের সাহত 


বলরাম-মান্দিরে ভন্তসঙ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫১ 


ঠাকুর মুখ ধুইতে যাইতেছেন। মেয়ে ভন্তেরা চকের পার্শ্বে ব্যাকুল 
হইয়া বাঁসয়া আছেন। তাঁহাদের কাছে গিয়া একবার দর্শন দিবেন। ব্রৈলোক্যের 
গান চাঁলতেছে। 
ঠাকুর ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ত্রৈলোক্যকে বলিতেছেন,_একট 
আনন্দময়ীর গান. বৈলোকা গাইতেছেন,_ 
কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে, 
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে (গো মা)। 
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবাঁধ. 
তবু চেয়ে গুখ পানে প্রেমনয়নে, ডাঁকছ মধুর বচনে, 
মনে হলে প্রেমধারা বহে দুনয়নে। 
তোমার প্রেমের ভার. বাহতে পার না গো আর, 
প্রাণ উঠিছে কাঁদয়া, হৃদয় ভেদিয়া, তব স্নেহ দরশনে, 
লইন শরণ মা গো তব শ্রীচরণে (গো মা)॥ 


গান “piace শুনিতে ছোট নরেন গভীর ধ্যানে গমন হইয়াছেন, যেন 
das | ঠাকুর মাষ্টারকে বালতেছেন, “দেখ, দেখ, কি গভীর ধ্যান! একেবারে 
বাহাশুন্য 1 


গান সমাপ্ত হইল। ঠাক্র নৈলোক্যকে এই গানাঁট গাইতে বাঁললেন। 
‘দে মা পাগল করে, আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে ।' 
রাম বাঁলতেছেন, ‘কিছু হারনাম হোক! নৈলোক্য গাইতেছেন_ 
মন একবার হার বল হার বল হার বল। 
হার হার হাঁর বলে, ভবাসম্ধ্ পারে চল। 
মাষ্টার আস্তে আস্তে বাঁলতেছেন, ‘গোঁর-নিতাই তোমরা ETA 
ঠাকুরও এ গানাট গাইতে বলিতেছেন । ন্ৈলোক্য ও ভন্তেরা সকলে 'মালয়া 


গাহতে ১ 


গৌর-নিতাই তোমরা TIS পরম দয়াল হে প্রভু! 

ঠাকুরও যোগদান কাঁরলেন। সমাপ্ত হইলে আর একটি ধরিলেন_ 
যাদের হার বলতে নয়ন ঝরে তারা TSS এসেছে রে। 
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে তারা তারা দ:'ভাই এসেছে রে। 
যারা ব্রজের কানাই-বলাই তারা তারা TS এসেছে রে। 
যারা আচণ্ডালে কোল দেয় তারা তারা HSS এসেছে রে। 

ওঁ গানের সঙ্গে ঠাকুর আর একটা গান গাইতেছেন_ 
নদে টলমল টলমল করে গৌরপ্রেমের হিলোলে রে। 


১৫২ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 


ঠাকুর আবার ধাঁরলেন,_ 

কে হার বোল হার বোল বাঁলয়ে যায় ? 
যা রে মাধাই জেনে আয়। 

Tia গৌর যায় আর নিতাই যায় রে। 
যাদের সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়। 
যাদের ন্যাড়া মাথা ছেড়া কাঁথা রে। 
যেন দেখি পাগলেরই প্রায়। 

ছোট নরেন দায় লইতেছেন__ 


[ fartac খাম্বাজ_ঠ;ুংরণী ] 


জয় শচীনন্দন, গৌর গুণাকর, প্রেম-পরশমাঁণ, ভাব-রস-সাগর। 
কিবা সান্দর মূরাতমোহন আঁখিরঞ্জন কনকবরণ, 
কিবা মৃখালনিন্দিত, আজানুলম্বিত, প্রেম প্রসারিত, কোমল যুগল কর 
কিবা রুচির বদন-কমল, প্রেমরসে ঢল ঢল, 
চিকুর কুন্তল, চার; গণ্ডস্থল, হরিপ্রেমে বিহ্বল, অপরূপ মনোহর। 
ARIST মণ্ডিত হাঁর রসে রাঞ্জত, আনন্দে প্রলাকত অঙ্গ, 
প্রমন্ত মাতঙ্গ, সোনার গৌরাঙ্গ, 
আবেশে বিভোর অঙ্গ, অনুরাগে গর গর। 
হারগ্রদণগায়ক, প্রেমরস নায়ক, 
সাধু-হাদিরপ্রক, অলোকসামান্য, ভত্তিসিন্ধু শ্রীচৈতন্য, 
আহা! ‘ভাই’ বাল চণ্ডালে, প্রেমভরে ল'ন কোলে, 
নাচেন দু'বাহু তুলে, হরি বোল হার বলে, 


বলরাম-সাঁ্দরে STAC শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫৩ 


ধুলায় বিলুণ্ঠিত সুন্দর কলেবর। 
হার-লীলা-রস-নিকেতন, ভান্তরস-প্রস্রবণ; 
দীনজনবান্ধব, বঙ্গের গৌরব, ধন্য ধন্য শ্রীচৈতন্য প্রেম শশধর। 
“গৌর হাসে কাঁদে নাচে গায়-_এই কথা শ্ীনয়া-ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া 
দাঁড়াইয়া পাঁড়লেন,_একেবারে বাহ্যশনন্য! 
কিং প্রকাতিস্থ হইয়া- ্রেলোক্যকে অনুনয় বিনয় কাঁরয়া বালতেছেন, 
“একবার সেই গানাট !ক দেখিলাম রে।” 
ত্ৰৈলোক্য গাইতেছেন,_ 
কি দোখলাম রে, কেশব ভারতাীর কুঁটিরে, 
অপরুপ জ্যোতি, গৌরাঙ্গ মূর্তি, দ:নয়নে প্রেম বহে শত ধারে। 
গান সমাপ্ত হইল। সন্ধ্যা হয়। ঠাকুর এখনও ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রাত)_বাজনা নাই! ভাল বাজনা থাকলে গান খুব 
জমে। (সেহাস্যে) বলরামের আয়োজন ক জান, _বামুূনের গো্ড (9,10) 
খাবে কম,_দূুধ দেবে BE হ:ড় ক'রে! (সকলের হাস্য)। বলরামের ভাব 
আপনারা গাও আপনারা বাজাও! (সকলের হাস্য)। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিদ্যার সংসার_ঈশ্বরলাভের পর সংসার 


সন্ধ্যা হইল। বলরামের বৈঠকখানায় ও বারান্দায় আলো জৰালা হইল। ঠাকুর 
শ্রীরামক্ণ জগতের মাতাকে প্রণাম করিয়া, করে মূলমন্ত্র জপ করিয়া মধদর নাম 
কাঁরতেছেন। ভন্তেরা চাঁরপাশ্বে বাঁসয়া আছেন ও সেই মধদর নাম শীনতেছেন। 
গাঁরশ, মাষ্টার, বলরাম, ত্রৈলোক্য ও অন্যান্য অনেক ভন্তেরা এখনও আছেন। 
কেশবচাঁরত গ্রন্থে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে মত পাঁরবর্তনের কথা যাহা লেখা 
আছে, তৈলোক্যের সামনে সেই কথা উত্থাপন কাঁরবেন, ভন্তেরা ঠিক কাঁরয়াছেন। 
গারশ কথা আরম্ভ কারলেন। 

তান ত্ৰৈলোক্যকে বাঁলতেছেন, “আপনি যা িখেছেন_যে সংসার সম্বন্ধে 
এ*র মত পরিবর্তন হয়েছে, তা বক্তুতঃ হয় নাই ৷” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (teers ও অন্যান্য ভন্তদের প্রাত)_এ দিকের আনন্দ পেলে 
ওটা ভাল লাগে না, ভগবানের আনন্দ লাভ করলে সংসার আলমান বোধ হয়। 
শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না! 

ত্ৰৈলোক্য সংসার যারা করবে তাদের কথা আম বলছি,_যারা ত্যাগী 
তাদের কথা বলছি না। 


১৫৪ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ [১৮৮৫, ১২ই এাপ্রল 


শ্রীরামকৃষ্ণ -ও সব তোমাদের fe কথা !_যারা ‘সংসারে ধর্ম সংসারে ধম” 
করছে, তারা একবার যাঁদ ভগবানের আনন্দ পায় তাদের আর Rs ভাল লাগে 
না, কাজের সব আঁট কমে যায়, ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে কাজ আর করতে পারে 
WT সেই আনন্দ খুজে খুজে বেড়ায়! ভগবানের আনন্দের কাছে 
বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই 
আনন্দের জন্য SOIR TS করে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়। 

“চাতক Ve ছাঁত ফেটে যাচ্ছে_সাত সমুদ্র বত নদী পূক্কারণণ সব 
CIT! তব্দ সে জল খাবে না। ছাঁত ফেটে যাচ্ছে তব খাবে না! স্বাতী 
নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ ক'রে আছে! “বিনা স্বাতীকি জল সব ধর? 


Ly আনা মদ ও দিক রাখা | 


“বলে দুদক রাখুবো। দ:'আনা মদ খেলে মানুষ দুদক রাখতে চায়, 
আর খুব মদ খেলে কি আর দুদক রাখা যায়! 


“ঈশ্বরের আনন্দ পেলে আর কিছ ভাল লাগে না। তখন কাঁমনী- 


সংসারে থাকতে গেলে টাকাও ত চাই, সণ্চয়ও চাই। পাঁচটা 
দান ধ্যান 


কারে দিতে হয়। তে পাচ্ছে না লোকে,_তা আর ক হবে, ও শালারা মরূক 
আর বাঁটুক- আম আর আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হলো। মুখে 
বলে সর্বজীবে দয়া! 

ব্রিলোক্য- সংসারে ত ভাল লোক আছে,_পুণ্ডরীক বিদ্যানধি, চৈতন্য- 
দেবের Sel [তিনি ত সংসারে ছিলেন। 

SAREE ore গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল, যাঁদ আর একট খেত তা 
হ'লে আর সংসার করতে পারত না। 

ত্ৰৈলোক্য চুপ করিয়া রইলেন। মাষ্টার গাঁরশকে জনান্তিকে বালতেছেন, 
‘তা হ'লে উনি যা লিখেছেন ঠিক aay 

গারশ- তা হ'লে আপনি যা লিখেছেন ওকথা ঠিক নাঃ 

কেন, সংসারে ধর্ম হয় উনি ক মানেন না? 


বলরাম-মাঁন্দরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫৫ 


শ্রীরামকৃক্ক-হয়,_কিন্তু জ্ঞান লাভ ক'রে থাকতে হয়,_ভগবানকে লাভ 
ক'রে থাকতে .হয়। তখন ‘কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক না লাগে গায়।' 
তখন পাঁকাল মাছের মত থাকতে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার সে 
বিদ্যার সংসার। কাঁমনী-কাণ্চন তাতে নাই, কেবল ভীন্ত TE আর ভগবান। 
আমারও মাগ আছে,_ঘরে ঘাঁট বাঁটও আছে,_হরে প্যালাদের খাইয়ে দই, 
আবার যখন হাবীর মা এরা আসে এদের জন্যও ভাঁবি। 


সপ্তম পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতার তত 


একজন ভন্ত (ত্ৰৈলোক্যের প্রাত)_আপনার বইয়েতে দেখলাম আপাঁন অবতার 
মানেন না। চৈতন্যদেবের কথায় দেখলাম। 

ব্িলোক্য_তিনি নিজেই প্রাতবাদ করেছেন,_পদরীতে যখন অদ্বৈত ও 
অন্যান্য ভন্তেরা felt ভগবান’ এই ব'লে গান করেছিলেন, গান শুনে 
চৈতন্যদেব ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দিয়োছলেন। ঈশ্বরের অনন্ত এঁ*বর্য। 
ইন যেমন বলেন ভক্ত ঈশ্বরের বৈঠকখানা। তা বৈঠকখানা খুব সাজান বলে 
{ক আর fog, এম্বর্য নাই? 

গারশ_ইনি বলেন, প্রেমই ঈশ্বরের সারাংশ-যে মানুষ দিয়ে ঈশ্বরের 
প্রেম আসে তাকেই আমাদের দরকার। ইন বলেন, গরুর দুধ বাঁট দিয়ে আসে, 
আমাদের বাঁটের দরকার। গরুর শরীরের অন্য কিছু দরকার নাই; হাত, 
পা ক শং। 

বত্ৰৈলোক্য_তাঁর প্রেমদগ্ধ অনন্ত প্রণালী দিয়ে পড়ছে! তান যে 
অনন্তশান্ত! 

গারশ-এ প্রেমের কাছে আর কোন শান্ত দাঁড়ায় ? 

ব্রেলোক্য_যাঁর শান্ত তান মনে করলে হয়! সবই ঈশ্বরের শান্তি। 

'গারশ_ আর সব তাঁর শান্ত বটে,-কিন্তু অবিদ্যা শান্ত। 

ব্ৰৈলোক্য_আবদ্যা দি জানস! অবিদ্যা ব'লে একটা জানস আছে না 
fe? অবিদ্যা একটি অভাব। যেমন অন্ধকার আলোর অভাব। তাঁর প্রেম 
আমাদের পক্ষে খুব বটে। তাঁর face আমাদের Pre! কিন্তু এটি যে 
শেষ, একথা বললে তাঁর সামা করা হ'ল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ACIS ও অন্যান্য ভন্তদের প্রাতি)_হাঁ হাঁ, তা বটে। কিন্তু 
একট? মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শহাঁড়র দোকানে কত মদ আছে সে 
{হসাবে আমাদের কাজ fe! অনন্ত শান্তর খপরে আমাদের কাজ ক? 


১৫৬ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ১২ই afer 


গাঁরশ তৈলোক্যের প্রীত) আপাঁন অবতার মানেন? 

ব্রেলোক্য_ভন্ততেই ভগবান অবতণর্ণ। অনন্ত শান্তর manifestation 
হয় না,_হ'তে পারে না! কোন মানুষেই হ'তে পারে না। 

গাঁরশ- ছেলেদের '্রহ্গগোপাল' বলে সেবা করতে পারেন, মহাপুরূষকে 
ঈশ্বর ব'লে কি পূজা করতে পারা যায় না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্রৈলোক্র প্রাত) অনন্ত ঢুকুতে চাও কেন? তোমাকে ছ:লে 
কি তোমার সব শরীরটা ছ:তে হবে? যাঁদ গঙ্গাস্নান কার তা হ'লে হারদ্বার 
থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত কি RCT যেতে হবে? ‘আমি গেলে plore জঙ্জাল'। 
যতক্ষণ ‘আমি’ টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদ বাদ্ধি। ‘আম’ গেলে fe রইল তা 
কেউ জান্তে পারে না-_মুখে বলতে পারে না। যা আছে তাই আছে! 
তখন খানিকটা এ'তে প্রকাশ হয়েছে আর বাদ বাকিটা ওখানে প্রকাশ হয়েছে 
এ সব মুখে বলা যায় না। সাচ্চদানন্দ সাগর !_তার ভিতর ‘আম’ ঘট। 
যতক্ষণ ঘট ততক্ষণ যেন দুভাগ জল,_ঘটের ভিতরে এক ভাগ, বাঁহরে এক 
ভাগ। ঘট ভেঙ্গে গেলে-_এক জল--তাও বলবার যো নাই !কে বলবে? 

বিচারান্তে ঠাকুর ত্রৈলোক্যের সঙ্গে মিচ্টালাপ কারিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি ত আনন্দে আছ? 

ব্রিলোক্য-কৈ এখান থেকে উঠলেই আবার যেমন তেমনি হ'য়ে যাব। 
এখন বেশ ঈশ্বরের উদ্দীপনা হচ্ছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ জুতো পরা থাকলে, কাঁটা বনে তার ভয় নাই। 'ঈমবর সত্য 
আর সব অনিত্য' এই বোধ থাকলে কাঁমনী-কাণ্চনে আর ভয় নাই। 

Caterers মিষ্টমঃখ করাইতে বলরাম বক্ষান্তে লইয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ত্ৰৈিলোক্যের ও তাঁহার মতাবলম্বী লোকাঁদগের অবস্থা 
কাঁরতেছেন। রাত নয়টা হইল। 


[ অবতারকে কি সকলে চিনিতে পারে? ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (গিরিশ, মাঁণ ও অন্যান্য ভন্তদের 
MOF AA ব্যাঙ কখনও পাঁথবী দেখে নাই; 
করবে না যে, একটা পাথবী আছে। ত 
তাই ‘সংসার, সংসার’ করছে। 


(গারশের প্রতি) “ওদের সঙ্গে TRO কেন? দুইই নিয়ে আছে। 
তা বানি জানদের কথা অবতোারে না? 
পাঁচ বছরের বালককে কি রমণ-সুখ বোঝানো যায়? বিষয়ীরা যে ঈশ্বর ঈশ্বর 
করে, সে শোনা কথা। যেমন খুড়া জেঠীরা কোঁদল করে, তাদের কাছ থেকে 


প্রাত)-এরা কি জানো! একটা 
পাতক্‌য়াট জানে; তাই বিশ্বাস 
গবানের আনন্দের সন্ধান পায় নাই, 


বলরাম-মন্দিরে STAT শ্রীরামকৃষ্ণ ১৫৭ 


বালকেরা শুনে শেখে আর বলে, ‘আমার ঈশ্বর আছেন’, ‘তোর ঈশ্বরের দিব্য” 

“তা হোক্‌। ওদের দোষ নাই। সকলে কি সেই অখণ্ড সাচ্চদানন্দকে 
ধরতে পারে? রামচন্দ্রকে বারজন খাঁষ কেবল জানতে পেরোছল। সকলে 
ধরতে পারে AT! কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে;_কেউ সাধু ভাবে; WOM জন 
অবতার ব'লে ধরতে পারে। 

“যার যেমন প:াঁজ-ঁজানসের সেই রকম দর দেয়। একজন বাবদ তাঁর 
চাকরকে বললে, তুই এই Valo বাজারে নিয়ে যা। আমায় বলাব, কে কি 
রকম দর দেয়। আগে বেগুনওয়ালার কাছে নিয়ে যা। চাকরটি প্রথমে 
ACMA কাছে গেল। সে নেড়ে চেড়ে দেখে বললে-__ভাই, নয় সের 
বেগ্নন আম দিতে পারি! চাকরাঁট বললে, ভাই আর একটু ওঠ, না হয় দশ 
সের দাও। সে বললে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে ফেলোছ; এতে 
তোমার পোষায় ত 'দিয়ে যাও। চাকর তখন হাস্‌তে হাসতে হারোট 'ফারিয়ে 


Wel কাপড়ওয়ালা বললে, ভাই, আর কিছ 

চেয়ে বেশী লে ফেলোঁছ, নয়শো টাকার বেশী একটি টাকাও আমি তে 
পারব না। চাকর 'ফারয়ে নিয়ে মানবের কাছে হাসতে হাসতে ফিরে গেল 
আর বললে যে, কাপড়ওয়ালা বলেছে যে ন'শো টাকার বেশী একাঁট টাকাও সে 
দিতে পারবে না! আরও সে বলেছে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশী ব'লে 
ফেলোছি। তখন তার মনিব হাসতে হাসতে বললে, এইবার জহুরার কাছে 
যাও- সে ক বলে দেখা যাক্‌। চাকরি জহন্রীর কাছে এল । জহনরী একট 


দেখেই একবারে বললে, একলাখ টাকা দেবো। 
[ ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি ] 
“সংসারে ধর্ম ধর্ম এরা করছে। যেমন একজন ঘরে আছে” সব বন্ধ” 


ছাদের ফুটো দিয়ে একটু আলো আস্‌ছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে ক 
স্যকে দেখা যায়ঃ একটু আলো এলে কি হবে? কামিনী-কাণ্টন ছাদ! 


১৬৮ ্রীশ্রীরামকৃফকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫, ১২ই এপ্রিল 


ছাদ তুলে না ফেললে কি সূর্যকে দেখা যায়! সংসারী লোক যেন ঘরের [ভিতর 
বন্দী হয়ে আছে! 

“অবতারাঁদ ঈশবরকোটি। তারা ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্চে। তারা কখনও 
সংসারে বদ্ধ হয় না,_বন্দী হয় না। তাদের ‘আম’ মোটা ‘আমি’ নয়__সংসারী 
লোকদের মত। সংসারী লোকদের অহঙ্কার, সংসারী লোকদের ‘আম’_যেন 
eit পাঁচল, মাথার উপর ছাদ;__বাহরে কোন "জানিস দেখা যায় না। 
অবতারাদ ‘আমি’ পাতলা ‘আমি'। এ ‘আমি'র ভিতর tae ঈশ্বরকে সর্বদা 
দেখা যায়। যেমন একজন লোক পাঁচিলের একপাশে দাঁড়য়ে আছে, পাঁচিলের 
দাদকেই অনন্ত মাঠ। সেই পাঁচিলের গায়ে যাঁদ ফোকর থাকে পাঁচলের 
ওধানে সব দেখা যায়। বড় ফোকর হ'লে আনা গোনাও হয়। অবতারাদির 
‘আমি’ এ ফোকরওর়ালা পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে থাকলেও অনন্ত মাঠ 
দেখা যায় ;_এর মানে, দেহধারণ করলেও তারা সর্বদা যোগেতেই থাকে! 
আবার ইচ্ছে হ'লে বড় ফোকরের ওধারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। আবার বড় 
ফোকর হ'লে আনাগোনা করতে পারে; সমাধিস্থ হ'লেও আবার নেমে আসতে 
পারে।» 


ভন্তেরা অবাক্‌ হইয়া অবতারতত্ব শুনিতে লাগলেন। 


ABA খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
নরেন্দ্র ও হাজরা মহাশয় রা 


সহাস্য বদন। ভন্তদের সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। নরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ, 
চতুর্দিকে বাঁসয়া আছেন। 

আজ শানবার--বেলা ৩ুটা_ বৈশাখ কৃষ্ণাদশমী ৯ই মে, ১৮৮৫। 
কারতে গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা (এখন স্বর্গগতা) ঠাকুর ও ভন্তদের নিমন্ত্রণ 
কাঁরয়া আনিয়া মহোৎসব করিয়াছেন। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর একট: বিশ্রাম 

রতে। 1 

ঠাকুর মান্টারকে বার বার জিজ্ঞাসা কারিতেছেন, “তুমি বল, আম fs 
উদার? ভবনাথ সহাস্যে বালতেছেন, “উন আর ক বলবেন, চুপ ক'রে 
থাকবেন!” 

একজন (হিন্দুস্থানী ভিখারী গান গাইতে আসিয়াছেন। ভন্ডেরা দুই- 
একটি গান শহানলেন। গান নরেন্দ্র ভাল লাগয়াছে। তিনি গায়ককে 

, ‘আবার গাও)” 

শ্রীরামকৃষ্ণ থাক্‌ থাক্‌, আর কাজ নাই, পয়সা কোথায় ই নরেন্দ্র প্রীত) 
তুই ত বল্ল! 

Se (সহাস্যে)_মহাশয়, আপনাকে আমীর ঠাওরেছে; আপাঁন তাঁকয়া 
ঠেসান "দিয়া বাঁসয়া আছেন-(সকলের SPA) | 

শ্রীরামকৃষ্ণ হোসয়া)_ব্যারাম হয়েছে, ভাবতে পারে। 

হাজরার অহঙ্কারের কথা পাঁড়ল। কোনও কারণে দাক্ষিণে*্বরের কালী- 
বাটা ত্যাগ কাঁরয়া হাজরার চালয়া আসিতে হইয়াছিল। 

নরেন্দ্র হাজরা এখন মানছে, তার অহঙ্কার হয়োঁছল। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_ও কথা বিশ্বাস করো না। দাঁক্ষণেশ্বরে আবার আসবার জন্য 
SUN কথা বলছে। ভেন্তাদগকে) নরেন্দ্র কেবল বলে ‘হাজরা খুব CF 

নরেন্দ্র এখনও বাঁল। 

? এত সব শুনাল। 


১৬০ ্র্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__৩য় ভাগ [১৮৮৫, ১৯ই মে 


নরেন্দ্_দোষ একট?._কিল্তু গণ অনেকটা | 

Sareea আছে বটে। 

“সে আমায় বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না,_কিন্তু পরে 
আমাকে তোমায় খুজতে হবে। শ্রীরামপুর থেকে একটি গোঁসাই এসোছল, 
অদ্বৈত বংশ। ইচ্ছা, ওখানে একরান্রি wala থাকে। আমি যত্ন করে তাকে 
থাকতে Wie! হাজরা বলে TF, 'খাজাণ্র কাছে ওকে পাঠাও'। এ কথার 
মানে এই যে, দুধটুধ পাছে চায়, তা হ'লে হাজরার ভাগ থেকে fee, দিতে 
হয়। আম বললুম,_তবে রে শালা! গোঁসাই বলে আম ওর কাছে সাণ্টাঙ্গ 
হই, আর তুই সংসারে থেকে কামনী-কাণ্ন লয়ে নানা কান্ড ক'রে_এখন 
একট জপ ক'রে এত অহঙ্কার হয়েছে! লজ্জা করে না! 

FGM ঈশ্বরকে পাওয়া যায়; রজঃ, OCU ঈশ্বর থেকে তফাৎ করে। 
AGUAS সাদা রঙের সঙ্গে উপমা দিয়েছে, রজোগ্ণকে লাল রঙের সঙ্গে, 
আর তমোগুণকে কাল রঙের সঙ্গে। আম একদিন হাজরাকে 'জজ্ঞাসা 
করলাম, তুমি বলো কার কত AGT হয়েছে। সে বললে, 'নরেন্দ্রের ষোল 
আনা; আর আমার একটাকা দুই আনা!’ জিজ্ঞাসা করলাম, আমার কত 
হয়েছে? তা বললে, তোমার এখনও লালচে মারছে, তোমার বার আনা। 
(সকলের হাস্য)। 

“দক্ষিণেশ্বরে ব'সে হাজরা জপ করতো। আবার ওরই ভিতর থেকে 
দালালীর চেষ্টা করতো! বাড়তে কয় হাজার টাকা দেনা আছে-_সেই দেনা 
শুধ্‌তে হবে। রাঁধদনী বামুনদের কথায় বলোছল, ও সব লোকের সঙ্গে আমরা 
কি কথা কই!» 


[ কামনা ঈশ্বর লাভের বিঘ/_ঈশ্বর বালক দ্বভাব | 


“ক জান, একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সক্ষম 
গাঁত ! RO সুতা পরাচ্ছ_কিন্তু সমতার ভিতর একট: আঁস থাকলে ছ:চের 
ভিতর প্রবেশ করবে না। 


? “ত্ৰিশ বছর মালা জপে, তব্দ কেন কিছ; হয় না? ডাকুর ঘা হ'লে ঘুটের 
ভাবরা দিতে হয়। না হ'লে শুধু ওষধে আরাম হয় না। 

“কামনা থাকতে, বত সাধনা কর না কেন, সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে একটি 
কথা আছে_উশ্বরের কৃপা হ'লে, ঈশ্বরের দয়া হ'লে একক্ষণে Tans 
করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যাঁদ প্রদীপ 
আনে, তা হ'লে একক্ষণে আলো হয়ে যায়! 


“গরীবের ছেলে বড় মানুষের চোখে পড়ে আছে। তার মেয়ের সঙ্গে 


বলরাম-মন্দিরে ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ Ses 


তাকে বিয়ে দিলে। অমাঁন গাঁড়ঘোড়া, দাসদাসী, পোষাক, আসবাব, বাড়ি 
সব হয়ে গেল!» 

একজন ভন্ত_ মহাশয়, কৃপা কিরূপে হয়? 

শ্রীরামকৃ্-_ঈশ্বর বালকস্বভাব। যেমন কোন ছেলে কোঁচড়ে aR লয়ে 
বসে আছে! কত লোক রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে। অনেকে তার কাছে AR 
চাচ্ছে। কিন্তু সে কাপড়ে হাত চেপে মুখ ফাঁরয়ে বলে, না আমি দেবো না। 
আবার হয়ত যে চায়ান, চলে যাচ্ছে, পেছনে পেছনে দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে 
দিয়ে ফেলে! 


[ ত্যাগ_তবে ঈশ্বর লাভ-_পচর্বকথা-_সেজোবাব্যর ভাব | 


শ্রীরামকৃ্ণ_ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 

“আমার কথা লবে কে? আমি সঙ্গী খুজাছ,_আমার ভাবের লোক। 

খুব ভন্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝ আমার ভাব নিতে পারবে। আবার দোখি, 
সে আর একরকম হয়ে যায়! 
* «একটা ভূত সঙ্গী খুজছিল। শান মঙ্গলবারে অপঘাতে মত্যু হ'লে 
ভূত হয়। ভূতটা, যেই দ্যাখে কেউ শান মঙ্গলবারে এ রকম কারে মরছে, 
অমাঁন দৌড়ে যায়। মনে করে, এইবার Tia আমার সঙ্গী হ'ল। কিন্তু 
কাছেও যাওয়া, আর সে লোকটা দাঁড়িয়ে উঠেছে। হয় তো ছাদ থেকে পড়ে 
অজ্ঞান হয়েছে, আবার বেচে উঠেছে। 

“সেজো বাবুর ভাব হ’ল। সর্বদাই মাতালের মত থাকে_কোনও কাজ 
করতে পারে না। তখন সবাই বলে, এ রকম হ'লে বিষয় দেখবে কে? ছোট 
ভটচার্জ নিশ্চয় কোনও YR করেছে। 


[ নরেন্দ্র বেহ;শ হওয়া- গ্রঃশিষ্যের দ্াট গল্প | 


“নরেন্দ্র যখন প্রথম প্রথম আসে, ওর বুকে হাত দিতে ARM হয়ে গেল। 
তারপর চৈতন্য হ'লে কেদে বলতে লাগল, ওগো আমায় এমন করলে কেন: 
আমার যে বাবা আছে, আমার যে মা আছে গো! ‘আমার’, ‘আমার’ করা, এটি 
অজ্ঞান থেকে হয়। 

“গুরু শিষ্যকে বললেন, সংসার মিথ্যা; তুই আমার সঙ্গে চ'লে আয়। 
শিষ্য বললে, ঠাকুর এরা আমায় এত সব ভালবাসে_আমার বাপ, আমর না 
আমার aac ছেড়ে কেমন ক'রে যাব। গুরু বললেন, তুই ‘আমার’ 
‘আমার’ করাছস বটে, আর বলাছস ওরা ভালবাসে, কিন্তু ও সব ভুল : আম 
তোকে একটা ফন্দি শিখিয়ে দিচ্ছি, সেইটি কারস, তাহ'লে বুঝাঁব সত্য 


৩য়--১১ 


১৬২ ভীত্রীরামকৃষণকথামৃত-_-৩য় ভাগ 0১৮৮৫, ৯ই মে 


ভালবাসে ক না! এই ব'লে একটা গুষধের বাঁড় তার হাতে ?দয়ে বললেন, 
এইট খাস, মড়ার মতন হ'য়ে যাব! তোর জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে শুনতে 
পাঁব। তার পর আম গেলে তোর ক্রমে ক্রমে পূ্বাবস্থা হবে। 

“Pepe ঠিক এরুপ করলে। বাড়িতে কান্নাকাঁট প'রে গেল। মা, স্ত্রী, 
সকলে আছড়া-পছাঁড় ক'রে কাঁদছে। এমন সময় একটি ব্রাহ্মণ এসে বললে, 
কি হয়েছে গা? তারা সকলে বল্‌লে, এ ছেলেটি মারা গেছে। ব্ৰাহ্মণ মরা 
AAT হাত দেখে বল্লেন, সে কি, এ ত মরে নাই। আমি একাঁট Say 
দিচ্ছ, খেলেই সব সেরে যাবে! বাঁড়র সকলে তখন যেন হাতে স্বর্গ পেলে। 
তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটি কথা আছে। ওষধাঁট আগে একজনের খেতে 
হবে, তার পর ওর খেতে হবে। যান আগে খাবেন, তাঁর কিন্তু মৃত্যু হবে। 
এর ত অনেক আপনার লোক আছে দেখাঁছ, কেউ না কেউ অবশ্য খেতে পারে। 
না কি স্ত্রী এ'রা খুব কাঁদছেন, এ'রা অবশ্য পারেন। 

“তখন তারা সব কান্না থামিয়ে, চুপ ক'রে রাহল। মা বললেন, তাই ত 
এই বৃহৎ সংসার, আমি গেলে, কে এই সব দেখবে শুনবে, এই ব'লে ভাবতে 
লাগলেন। স্ত্রী এইমাত্র এই ব'লে কাঁদাছল-দাঁদ গো আমার ক হ’লো 
গো!’ সে বললে, তাই ত, St যা হবার হয়ে গেছে। আমার দুটি foats 
নাবালক ছেলেমেয়ে_আম যদি যাই এদের কে দেখ্‌বে। 

“শিষ্য সব দেখছিল শুনছল। সে তখন দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল; আর 
ধলংলে, গুরুদেব চলুন, আপনার সঙ্গে যাই। (সকলের হাস্য)। 

“আর একজন শিষ্য গুরুকে বলোছল, আমার স্ত্রী বড় যত্ন করে, ওর জন্য 
গুদের যেতে পারাছ না। শিষ্য হঠযোগ করতো। গুরু তাকেও একাঁট 
ফান্দ শিখিয়ে িলেন। একদিন তার বাড়িতে খুব কান্নাকাটি পড়েছে। 
পাড়ার লোকেরা এসে দেখে হঠযোগাী ঘরে আসনে বসে আছে--এ'কে বে'কে, 
আড়ণ্ট হায়ে। সব্বাই বুঝতে পারলে, তার প্রাণবায় বেরিয়ে গেছে। স্ত্রী 
আছড়ে কাঁদছে, ‘ওগো আমাদের ক হ’লো গো--ওগো তুম আমাদের fs কারে 


গেলে গো ওগো দিদি গো, এমন হবে তা জানতাম না গো! এ দিকে আত্মীয় 
PEA খাট এ 


[নেছে, ওকে ঘর থেকে বার করছে। 


এখন একাট গোল হাল। এঁকে বৌকে আড়ষ্ট হয়ে থাকতে সে দ্বার 


সত বললে, ওগো, অমন কর্ম করো না Con Leu 


এখন রাঁড় বেওয়া হলুম। 
আমার আর দেখবার লোক কেউ নাই, কটি ara 


লক ছেলেকে মানুষ করতে 


বলরাম-মাঁন্দরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬৩ 


হবে! এ দোয়ার গেলে আর ত হবে AT! ওগো, SA যা হবার তা তো হয়ে 
গেছে হাত পা SA কেটে দাও! তখন হঠযোগা দাঁড়য়ে পড়ল। তার তখন 
ওষধের ঝোঁক চলে গেছে। দাঁড়িয়ে বলছে, ‘তবে রে শালী, আমার হাত পা 
কাটবে ।' এই বলে বাড়ি ত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। (সকলের হাস্য)। 
“অনেকে ঢং করে শোক করে। কাঁদতে হবে জেনে আগে নং খোলে আর 
আর গহনা সব খোলে; ACT বাঝ্সর ভিতর চাঁব দয়ে রেখে দেয়। তার পর 
আছড়ে এসে পড়ে, আর কাঁদে, "ওগো দাঁদগো, আমার কি হ'লো গো!” 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
অবতার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মঃখে নরেন্দ্রাদর [বিচার 


নরেন্দ্র_৮০০? (প্রমাণ) না হ'লে কেমন করে বিশ্বাস কার যে, ঈশ্বর 
মানুষ হ'য়ে আসেন। 

ধগারশ-_ীবশ্বাসই sufficient Proof (aces প্রমাণ)। এই জানসটা 
এখানে আছে, এর প্রমাণ FE? বিশ্বাসই প্রমাণ। 

একজন we—External world (বাঁহ্জগৎ) বাহিরে আছে ফলসফার 
(দার্শীনকরা) কেউ Prove করতে পেরেছে ? তবে বলেছে irresistible belief 
(বশবাস)। 

fate, (নরেন্দ্রের প্রাত)_তোমার সম্মখে এলেও তো বিশ্বাস করবে 
না! হয়ত বলবে, ও বলছে আম ঈশ্বর, মানুষ হয়ে এসোছ, ও মিথ্যাবাদী 
Sol 

দেবতারা অমর এই কথা পাঁড়ল। 

ACEO প্রমাণ কই? 

ধগাঁরশ-_ তোমার সামনে এলেও তো বিশ্বাস করবে না! 

নরেন্দ্র-অমর, past-ages-co ছল, প্রন্ফ চাই। 

ait পল্টুকে কি বালতেছেন। 

পল্টু (নরেন্দ্রের প্রতি, সহাস্যে)_-অনাদি কি দরকার? অমর হ'তে গেলে 
অনন্ত হওয়া দরকার। 
(সকলের হাস্য)। 

সকলে একট; চুপ PIAA আছেন। 


১৬৪ শ্রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫, ৯ইমে 


যোগান ঢাঁগারশাদ ভন্তদের প্রতি সহাস্যে)_নরেন্দ্রের কথা হানি (ঠাকুর) 
আর লন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_আম একদিন বলছিলাম, চাতক আকাশের জল ছাড়া 
আর THR খায় না। নরেন্দ্র বললে, চাতক এ জলও খায়। তখন মাকে IETS, 
মা এসব কথা কি মিথ্যা হয়ে গেল! ভারী ভাবনা হ'ল। একাঁদন আবার নরেন্দ্র 
এসেছে। ঘরের ভিতর কতকগুলি পাখী উড়াছল দেখে ব'লে উঠল, a! এ! 
আম বললাম কিঃ ও বললে, “এ চাতক! এ চাতক!” দেখি কতকগুলো 
চামাচকে। সেই থেকে ওর কথা আর লই না। (সকলের হাস্য)। 


[ ঈশ্বর-রুপ দর্শন কি মনের ভুল? | 


Slama are, মল্লিকের বাগানে নরেন্দ্র বললে, তুমি ঈশ্বরের রপ-টুপ যা 
দেখ, ও মনের ভুল। তখন অবাক্‌ হয়ে ওকে বললাম, কথা কয় যে রে? নরেন্দ্র 
বললে, ও অমন হয়। তখন মার কাছে এসে কাঁদতে লাগলাম! বললাম, 
মা, এ কি হলো! এ সব কি মিছে? নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন দেখিয়ে 
দিলে_ চৈতন্য_-অখণ্ড চৈতন্য_চৈতন্যময় রূপ । আর বললে, ‘এ সব কথা মেলে 
কেমন করে যাঁদ মিথ্যা হবে!’ তখন 


কারে দিছালি! তুই আর আসিস্‌ নি! 


| ঠাকুর শ্রীরামকৃফ-_শাল্ ও ঈশ্বরের বাণ Revelation ] 


আবার বিচার হইতে লাগল। নরেন্দ্র বচার কারতেছেন! নরেন্দ্রের বয়স 
এখন ২২ বৎসর চার মাস হইবে। 

নরেন্দ্র গারিশ, মাষ্টার প্রভূতিকে)-_শাস্দই বা বিশ্বাস কেমন করে কারি! 
মহানর্বাণতন্ একবার বলেছেন, বর্ষজ্ঞান না হ'লে নরক হবে। আবার বলে, 
পার তার উপাসনা ব্যতীত আর উপায় নাই! মনসংাহতায় মনু লিখছেন TAR 
কথা। মোজেস লিখছেন পেপ্ট্যাটিউক্‌ তাঁরই নিজের মৃত্যুর কথা বর্ণনা! 

“সাংখ্য দর্শন বলছেন, ‘ঈশ্বরাসচ্ধেঃ’। ঈশবর আছেন, এ প্রমাণ করবার যো 
নাই। আবার বলে, বেদ মানতে হয়, বেদ 'নত্য। 


“তা বলে এ সব নাই, বলাঁছ না! বুঝতে ত পারাছি না, বুঝিয়ে দাও! শাস্লের 


অর্থ যার যা মনে এসেছে তাই করেছে। এখন কোন্টা লব? হোয়াইট্‌ লাইট 
(OSS আলো) রেড মাঁডিয়ম-এর (লাল কাচের) মধ্য দিয়ে এলে লাল দেখায় ৷ 
গ্রীন্‌ মাঁডিয়ম-এর মধ্য দিয়ে এলে গ্রীন্‌ দেখায়।” 

একজন ভন্ত-গীতা ভগবান বলেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-গাঁতা সব শাস্ত্র সার। সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকে, 
গীতা একখান ছোট থাকবে। 


বলরাম-সান্দরে ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ SUE 


একজন SEATS শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন! 

নরেন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, না ইয়ে বলেছেন! 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হইয়া নরেন্দ্রের এই কথা শু নিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্*-এ সব বেশ কথা হচ্ছে। 

“শাস্ত্রের দুই রকম A শব্দার্থ ও মর্মার্থ। মর্মা্থটুকু লতে হয়; যে 
অর্থ ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে facet! চিঠির কথা, আর যে Ale চিঠি লিখেছে 
তার মুখের কথা, অনেক তফাত। শাস্ত হচ্ছে চিঠির কথা; ঈশ্বরের বাণী মুখের 
কথা। আম মার মুখের কথার সঙ্গে না মিললে কিছুই লই না।” 

আবার অবতারের কথা পাঁড়ল। 

নরেন্দ্র_ঈশ্বরে "বাস থাকলেই হ'ল। তারপর তান কোথায় ঝুলছেন বা 
"ক করছেন এ আমার দরকার নাই। অনন্ত THO! অনন্ত অবতার! 
‘নমস্কার কারলেন ও বাঁলতেছেন, “আহা !' 

afte ভবনাথকে Te বাঁলতেছেন। 

ভবনাথ_ইান বলেন, ‘হাতী যখন দেখ নাই, তখন সে ছ:চের ভিতর 
যেতে পারে দিনা কেমন ক'রে জানব? ঈশ্বরকে জান না, অথচ তান মান, 
হ'য়ে অবতার হ'তে পারেন 'ক না, কেমন ক'রে বিচারের দ্বারা বুঝব! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সবই সম্ভব। [তান ভোল্ক লাগিয়ে দেন! বাজনকর 
গলার ভিতর ela লাগিয়ে দেয়, আবার বার করে। ইট-পাটকেল খেয়ে 
ফেলে! 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 

শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্ম_তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা 
ভন্ত_ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা বলেন, সংসারের কর্ম করা কতব্য। এ কর্ম ত্যাগ 
করলে হবে না। 

ধারশ_সুলভ সমাচারে এ রকম লিখেছে, দেখলাম। fry ঈশ্বরকে 
জানবার জন্য যে সব কর্ম_তাই ক'রে উঠতে পারা যায় না আবার অন্য কর্ম! 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া মাণ্টারের দিকে তাকাইয়া নয়নের দ্বারা Bers 
কাঁরলেন, ‘ও যা বলছে তাই fF"! 

মাষ্টার ব্াঝলেন, কর্মকাণ্ড বড় কঠিন। 

পূর্ণ আসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্_কে তোমাকে খবর দলে! 


১৬৬ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫, ৯ইমে 


পূর্ণ সারদা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ (উপস্থিত মেয়ে ভক্তদের প্রাত)__ওগো একে (PATH) একটা 
জলখাবার দাও ত। 


এইবার নরেন্দ্র গান গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভন্তেরা শ্ানবেন। 
নরেন্দ্র গাইতেছেন__ 

গান_পরবত পাথার। 
ব্যোমে জাগো রুদ্র উদ্যত বাজ। 
দেব দেব মহাদেব, কাল কাল মহাকাল, 
ধর্মরাজ শঙ্কর শিব তার হর পাপ। 

গান সংন্দর তোমার নাম দীনশরণ হে, 
বাহছে অমৃতধার, জড়ায় শ্রবণ, প্রাণরমণ হে। 

গান_ বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন, তাঁরে কেন ডাক না; 
মিছে ভ্রমে ভুলে সদা, রয়েছে, ভবষোরে মাঁজ, এক বিড়ম্বনা। 
এ ধন জন, না রবে হেন তাঁর যেন ভুল না, 
ছাড়ি অসার, ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা। 
এখন হিত বচন শোন, যতনে কারি ধারনা; 
বদন ভার, নাম হরি, সতত কর ঘোষণা । 
যাঁদ এ ভবে পার হবে, ছাড় বিষয় বাসনা; 
Tota তন হৃদয় মন. তাঁর কর সাধনা। 

পল্ট_ এই গানটি গাইবেন ? 

নরেন্দ্র কোনটি? 

পল্ট_দোখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, 
{ক ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে। 

নরেন্দ্র সেই গানটি গাহিতেছেন__ 
দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে, 
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে। 
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগৎ ছাড়িয়ে 
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঞ্গলময় বিরাজিলে, 
ভকত হৃদয় বীতশোক তোমার মধুর সান্ত্বনে। 
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবলে, 
উলে হৃদয় নয়ন বাঁর রাখে কে নিবারিয়ে ? 
জয় করুণাময়, জয় করুণাময় তোমার প্রেম গাইয়ে, 
যায় যাঁদ যাক প্রাণ তোমার কর্ম সাধনে। 


বলরাম-মব্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬৭ 


মান্টারের অনুরোধে আবার গাইতেছেন। মাষ্টার ও SEA অনেকে 
হাত জোড় কাঁরয়া গান শহীনতেছেন। 
গান_হরি-রস-মাঁদরা পিয়ে মম মানস মাতরে। 
একবার লুটহ অবনীতল, হাঁর ata বাল কাঁদ রে। 
(গাঁত কর কর বলে)। 
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাও রে, 
নাচো হারি বলে দু বাহু তুলে, হরিনাম বিলাও রে। 
(লোকের দ্বারে FATA) | 
হার প্রেমানন্দরসে অন্যাদন ভাস রে, 
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশ TAU 
গান-_চিন্তয় মম মানস হরি চিদঘন নিরঞ্জন। 
গান_ চমৎকার অপার জগৎ রচনা তোমার। 
গান-_গগনের থালে রাব চন্দ্র দীপক জবলে, 
তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে। 
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে, 
সকল বনরাঁজ ফুটন্ত জ্যোতি রে। 
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥ 
গান-_সেই এক AISA, AAA নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে। 
নারাণের অনুরোধে আবার নরেন্দ্র গাইতেছেন_ 
এস মা এস মা. ও হদয়-রমা, পরাণ-পুতলী গো। 
হৃদয় আসনে, হও মা আসীন, নিরখি তোরে গো॥ 
আছ জন্মাবাধ তোর মুখ চেয়ে, 
জান মা জননী কি দুখ পেয়ে, 
একবার হৃদয়কমল বিকাশ কারিয়ে, 
প্রকাশ তাহে আনন্দময়ী ॥ 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি মন্দিরে__তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা | 


নরেন্দ্র নিজের মনে গান গাইতেছেন_ 

নাবড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রুপরাশি। 

তাই যোগণ ধ্যান ধরে হ'য়ে গিরগৃহাবাসী ৷ 
সমাধির এই গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন। 
নরেন্দ্র আর একবার সেই MAT গাইতেছেন_ 

হাঁর-রস-মাঁদরা পিয়ে মম মানস মাতরে। 


১৬৮ ্রীত্রীরামক্ষকথামৃত-__৩য় ভাগ [১৮৮৫, ৯ইমে 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্ট। উত্তরাস্য হইয়া দেওয়ালে ঠেসান fear পা ঝুলাইয়া 
তকিয়ার উপর বাঁসয়া আছেন। ভন্তেরা চততুর্দকে উপাঁবষ্ট। 

ভাবাবষ্ট হইয়া ঠাকুর মার সঙ্গে একাকী কথা কাহিতেছেন। ঠাকুর 

তছেন_“এই বেলা খেয়ে যাব। তুই এল? তুই Te গাঁটার বেধে 
বাসা পাকড়ে সব ঠিক করে এলি?” 

ঠাকুর কি বালতেছেন, মা তুই fe এলি? ঠাকুর আর মা FH অভেদ? 

“এখন আমার কার্‌কে ভাল লাগছে না। 

“মা, গান কেন শুনব? ওতে ত মন খানিকটা বাইরে চলে যাবে!” 

ঠাকুর ক্রমে ক্রমে আরও বাহ্যজ্ঞান লাভ কাঁরতেছেন। ভক্তদের দিকে 
তাকাইয়া বলিতেছেন, “আগে কই মাছ জাইয়ে রাখা দেখে আশ্চর্য হতুম; মনে 
করতুম এরা কি নিষ্ঠুর, এদের শেষকালে হত্যা করবে! অবস্থা যখন বদলাতে 
লাগল তখন দেখি যে, শরীরগুলো খোল মাত্র! থাকলেও এসে যায় না, গেলেও 
এসে বায় না।” 

ভবনাথ_ তবে মানুষ হিংসা করা যায় মেরে ফেলা যায় ? 

শ্রীরামকৃষণ-_হাঁ, এ অবস্থায় হতে পারে | সে অবস্থা সকলের হয় না। 
_ব্রহ্মজ্ঞানের অবস্থা। 

‘TRG গাম নেমে এলে তবে SIS, SE ভাল লাগে! 

“ঈশবরেতে বিদ্যা-আঁবদ্যা দুই আছে। এই বিদ্যা মায়া ঈশ্বরের দিকে 
লয়ে যায়, আবদ্যা মায়া ঈশ্বর থেকে মানুষকে তফাত ক'রে লয়ে যায়। বিদ্যার 
খেলা- জ্ঞান, ভন্তি, দয়া, বৈরাগ্য। এই সব আশ্রয় করলে ঈশ্বরের কাছে 
পেশীছান যায়। 

“আর এক ধাপ উঠলেই HATH! এ অবস্থায় ঠিক বোধ হচ্চে 
_ঠিক দেখাছ-তানই সব হয়েছেন! wen গ্রাহ্য থাকে না! কারু উপর 
রাগ করবার যো থাকে না। 
দেখলাম সাক্ষাৎ ভগবতা-_ দেখে প্রণাম করলাম! 


“যখন এই অবস্থা প্রথম হ'ল, তখন মা কালীকে পূজা করতে বা ভোগ 
দিতে আর পারলাম না। হলধারী আর হৃদে বললে, খাজাণ্ট বলেছে, 


ভট্চাজ্জি ভোগ দিবেন না তো fe করবেন? আম কুবাক্য বলেছে শুনে 
কেবল হাসতে লাগলাম, একটু রাগ হ'ল না। 


২৬৭ 


*ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে। [গঁতা_২।২০ 


বলরাম-সন্দিরে ভন্তসঞ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬৯ 


“এই ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ ক'রে তারপর লীলা আস্বাদন ক'রে বেড়াও। সাধ, 
একটি সহরে এসে রং দেখে বেড়াচ্চে। এমন সময়ে তার এক আলাপা সাধুর 
সঙ্গে দেখা LAL সে বললে তুম যে ঘুরে ঘুরে আমোদ ক'রে বেড়াচ্চো, 
তাঁজপতল্পা কই? সেগদীল তো চুর ক'রে লয়ে যায় নাই? প্রথম সাধ 
বল্‌লে, ‘না মহারাজ, আগে বাসা পাকড়ে গাটার-ওঠাঁর ঠিকঠাক ক'রে ঘরে 
রেখে, তালা লাগিয়ে তবে সহরের রং দেখে বেড়াচ্চ” (সকলের হাস্য)। 


ভবনাথ_এ খুব BE কথা। রি 
মাঁণ (স্বগত)_ব্ৰহ্মজ্ঞানের পর লাীলা-আস্বাদন! সমাধির পর নীচে 


নামা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণ্টারাদর প্রতি)_ব্রহ্মজ্ঞান {ক সহজে হয় গা? মনের নাশ 
না হ'লে হয় না। গুরু শিষাকে বলোঁছল, তুমি আমায় মন দাও, আম তোমায় 
জ্ঞান fates) ন্যাংটা বলতো, ‘আরে মন বিলাতে নাহ'! 


[ Biology—‘Natural law’ in the Spiritual world ] 


«এ অবস্থায় কেবল হাঁরকথা ভাল লাগে; আর STAM! 
রোমের প্রাঁত) “তুমি ত ডান্তার-যখন রক্তের সঙ্গে {মাশয়ে এক হয়ে 


যাবে তখনই তো কাজ হবে। তেমন এ অবস্থায় অন্তরে-বাহরে ঈশ্বর । 
সে দেখবে, 'তানই দেহ মন প্রাণ আত্মা! 


মণি (স্বগত) Assimilation ! 
র অবস্থা! মনের নাশ হ'লেই হয়। মনের নাশ 


শ্রীরামকৃষ্ণ_ব্রহ্মজ্ঞানের 
হ'লেই ‘অহং’ নাশ, যেটা ‘আমি’ ‘আমি করছে। এটি wis পথেও হয়, 
আবার জ্ঞানপথে অর্থাৎ frase হয়। ‘নোঁত mate’ অর্থাৎ ‘এ সব 


মায়া, age এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জগৎ ate’ ‘নোঁত'-মায়া। 
জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকী রইল কতকগ্যাল জীব_-আম' ঘট মধ্যে রয়েছে! 
সূর্যের প্রাতীবম্ব হয়েছে। 


“মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে 
ক'টা সূর্য দেখা যাচ্ছে ?” 
ভন্ত--দশটা প্রাতবিম্ব। আর একটা সত্য সর্য তো আছে। 
রি সন একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে, এখন ক'টা AN দেখা 
য়? 


SEAT; একটা সত্য সূর্য তো আছেই। 
রম আচ্ছা, নয়টা ঘট ভেগো দেওয়া গোল, RUT ARE OT ঘা 
es স্ব একটা সত্য AA’ তো আছেই। 


১৭০ শ্রীগ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ [১৮৮৫, ৯ইমে 


শারশ- আজ্ঞা, এ সত্য সূর্। 
শ্রীরামকৃষ-না। fe থাকে তা মুখে বলা যায় না। যা আছে তাই 
আছে। প্রাতাঁবন্ব সূর্য না থাকলে সত্য সূর্য আছে কি ক'রে জানবে! 


সমাধিস্থ হ'লে অহং তত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ Bie নেমে এলে ক দেখেছে 
মুখে বলতে পারে না! 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভন্তদিগকে আশ্বাস প্রদান ও অঙ্গণকার 


অনেকক্ষণ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। বলরামের বৈঠকখানায় দীপালোক জবাঁল- 
তেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ, ভন্তজন পাঁরবৃত হইয়া আছেন। 
ভাবে বলিতেছেন 

“এখানে আর কেউ নাই, তাই তোমাদের বলাঁছ,_আন্তরিক ঈশ্বরকে যে 
জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে! যে ব্যাকুল, ঈশ্বর বই আর কিছ 
চায় না, তারই হবে। 

“এখানকার যারা লোক (APSA ভন্তেরা) তারা সব জুটে গেছে। আর 
সব এখন যারা যাবে তারা বাহিরের লোক। তারাও এখন মাঝে মাঝে যাবে। 
(মা) তাদের বলে দেবে, ‘এই কারো, এই রকম ক'রে ঈশ্বরকে ডাকো ।' 


[ ঈশ্বরই গঢর;--জশীবের একমাত্র ম্যান্তর উপায় | 


“কেন ঈশ্বরের দিকে (জাবের) মন যায় না? ঈশ্বরের চেয়ে তাঁর (মহা- 
মায়ার) আবার জোর বেশী। জজের চেয়ে প্যায়দার ক্ষমতা বেশ (সকলের 
হাস্য)। 

“নারদকে রাম বললেন, নারদ, আমি তোমার স্তবে বড় প্রসন্ন হয়েছি; 
আমার কাছে কিছ; বর লও! নারদ বল্লেন, রাম! তোমার পাদপদ্মে যেন 
আমার শা STS হয়, আর যেন তোমার ভুবনমোহিন মায়ায় মুগ্ধ না হই। 
রাম বললেন Wary, আর কিছু বর লও! নারদ বললেন, রাম আর কিছ; 
বর চাই না। 

“এই ভুবনমোহিনী মায়ায় সকলে I ঈশ্বর দেহ ধারণ করেছেন__ 
তিনিও মুগ্ধ হন। রাম সীতার জন্য কে'দে কে'দে বোঁড়য়োছলেন। “পঞ্চ- 
ভুতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে 

“তবে একাঁট কথা আছে; _ঈশ্বর মনে করলেই মস্ত হন!” 


বলরাম-সান্দরে ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৭১ 


ভবনাথ-_গার্ড (রেলের গাড়ির) নিজে ইচ্ছা ক'রে রেলের গাড়ির ভিতর 
আপনাকে রুদ্ধ করে; আবার মনে করলেই নেমে পড়তে পারে! 

শ্রীরামকৃ-_ঈশবরকোট-যেমন অবতারাদ_মনে করলেই Te হ'তে 
পারে। যারা জাঁবকোটি তারা পারে না। জীবরা কাঁমনীকাণ্চনে বদ্ধ। 

ভবনাথ (AVON) যেমন রেলের MO SP, প্যাসেঞ্জার-রা (তৃতীয় শ্রেণীর 
আরোহারা) চাবিবন্ধ, বেরুবার যো নাই! 

ারশ_জীব যাঁদ এরুপ আল্টে-পৃচ্ঠে বদ্ধ, তার এখন উপায় 2 

শ্রীরামকৃষ্-_তবে গুরূরূপ হ'য়ে ঈশ্বর স্বয়ং যদ মায়াপাশ ছেদন করেন 
তাহ'লে আর ভয় নাই। 

ঠাকুর কি ইঙ্গিত করিতেছেন যে, তান নিজে জাবের মায়াপাশ ছেদন 
করতে দেহ ধারণ ক'রে, গুরুরূপ হ'য়ে এসেছেন? 


যোড়শ খণ্ড 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে ভন্তমান্দিরে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ রামের বাটতে 


ঘরে ঠাকুর ভন্ত পারবৃত হইয়া বাঁসয়া আছেন। সহাস্য বদন। ঠাকুর ভক্তদের 
সাঁহত আনন্দে কথা কাঁহতেছেন। 

আজ শাঁনবার জ্যৈষ্ঠ শক্লাদশমী বতাঁথ। ২৩শে মে ১৮৮৫, বেলা প্রায় 
৫টা। ঠাকুরের সম্মুখে শ্রীযুন্ত মাহমা বাঁসয়া আছেন। বামপার্স্ে মাস্টার, 
চারপার্রে পল্ট, ভবনাথ, নিত্যগোপাল, হরমোহন। শ্রীরামকৃষ্ণ আঁসয়াই 
ভন্তগণের খবর লইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_ছোট নরেন আসে নাই? 

ছোট নরেন কিয়ৎক্ষণ পরে আঁসয়া উপস্থিত হইলেন। 

শ্রীরামকৃষ- সে আসে নাই? 

মাম্টার__আজ্ঞা ? 

শ্রীরামকৃফ-কশোরা £-গারশ ঘোষ আসবে নাঃ নরেন্দ্র আসবে নাঃ 

নরেন্দ্র কিয়ৎ পরে আসিয়া প্রণাম কারলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রত) _কেদার (চাট;য্যে) থাকলে বেশ হতো! গাঁরশ 
ঘোষের সঙ্গে খুব মিল। (মহিমার প্রতি, সহাস্যে) সেও এ বলে (অবতার 
বলে)। 

ঘরে কীর্তন গাহিবার আয়োজন হইয়াছে। কাঁ্তনয়া বন্ধাঞ্জাল হইয়া 
ঠাকুরকে বাঁলতেছেন, আজ্ঞা করেন ত গান আরম্ভ হয়। 

ঠাকুর বালতেছেন, একটু জল খাবো। 

জল পান কাঁরয়া মশলার বট;য়া হইতে কিছু মশলা লইলেন। মাম্টারকে 
বট;ুয়াট বন্ধ কাঁরতে বাঁললেন। 

কীর্তন হইতেছে। খোলের আওয়াজে ঠাকুরের ভাব হইতেছে । গোর- 
চন শ্দানতে শ্যানতে একেবারে সমাধিষ্থ। কাছে নিত্যগোপাল ছিলেন, 
তাঁহার কোলে পা ছড়াইয়া ?দলেন। নিত্যগোপালও ভাবে কাঁদতেছেন। 
SCENT সকলে অবাক হইয়া সেই সমাধি অবস্থা একদৃষ্টে দোখতেছেন। 


রামের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ : ১৭৩ 


[ Yoga, Subjective and Objective, Identity of God (the 
Absolute) the soul and the Cosmos (জগৎ) ] 


ঠাকুর একট; প্রকৃতিস্থ হইয়া কথা কাহিতেছেন__ীনত্য থেকে লীলা, লীলা 
থেকে নিত্য। (নিত্যগোপালের প্রতি) তোর কি?” 

নিত্য (বিনীত ভাবে)__দুইই ভালো | 

শ্রীরামকৃষ্ণ চোখ বুজিয়া বাঁলতেছেন,_কেবল এমনটা fe? চোখ 
THIS তান আছেন, আর চোখ চাইলেই নাই! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা; 
যাঁরই লীলা তাঁরই far 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাহমার প্রাত)_তোমায় বাপ: একবার বাল 

মহিমাচরণ-_ আজ্ঞা, দুইই ঈশ্বরের ইচ্ছা। 

শ্রীরামকৃ্*-_কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারে না, আবার 
কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে। 

“উদ্ধব গোপীদের বলেছিলেন, তোমরা যাকে তোমাদের কৃষ্ণ বলছ, তান 
সর্বভূতে আছেন, [তানই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। 

“তাই বাল চোখ ব:জলেই ধ্যান, চোখ খুললে আর কিছু নাই ?” 

মাহমা- একটা জিজ্ঞাসা আছে। ভন্ত_এর এক কালে ত নির্বাণ চাই? 


[ প্র্বকথা_তোতার ক্রন্দন_]ও Nirvana the End of Life? ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ নির্বাণ যে চাই এমন কিছু না। এই রকম আছে যে, নিত্যকৃষণ 
তাঁর নিত্যভন্ত! চিন্ময় শ্যাম, চিন্ময় ধাম! 

“যেমন চন্দ্র যেখানে, তারাগণও সেখানে । নিত্য কৃষ্ণ, নিত্য ভক্ত! তুমিই 
ত বল গো, অন্তর্বাহষাঁদহার-স্তপসা ততঃ কিম্‌*_আর তোমায় ত বলেঁছ 
যে, বিষ্ণু অংশে ভক্তির বাঁজ যায় না। আমি এক জ্ঞানীর পাল্লায় পড়োছলদম, 
এগার মাস বেদান্ত «aa! কিন্তু ভান্তর বাজ আর যায় না। ফিরে ঘুরে 
সেই "মা মা’! যখন গান করতুম ন্যাংটা কাঁদতো-বলতো, ‘আরে কেয়া রে! 
দেখ, অত বড় জ্ঞানী কেদে ফেলতো! (ছোট নরেন ইত্যাদির প্রতি) এইটে 
জৈনে রৈখো--আলেখ লতার জল পেটে গেলে গাছ হয়। ভীন্তর বীজ এক- 
বার পড়লে অব্যর্থ হয়, ক্রমে গাছ, ফল, ফুল, দেখা দিবে। 
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TAR কুলনাশনম্ত। TAT যত ঘষোছল, ক্ষয় হ'য়ে হ'য়ে একট; 
সামান্য ছিল। সেই সামান্যতেই যদুবংশ ধ্বংস হয়োছল। হাজার জ্ঞান 
হাঁরবোল।” 

ভন্তেরা চুপ কাঁরয়া শ্দানতেছেন। ঠাকুর হাঁসতে হাসিতে মাহমাচরণকে 
বাঁলতেছেন,_আপনার ক ভাল লাগে? 

মাঁহমা (সহাস্যে) কিছুই না, আম ভাল লাগে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ক একলা একলা? না, আপনি খাবে সব্বাইকে 
একটন একট; দেবে? 

মাহমা (সহাস্যে)_এতো দেবার ইচ্ছা নাই, একলা হ'লেও হয়। 


| ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঠিক ভাব | 


শ্রীরামকৃ্ণ_কিন্তু আমার ভাব fe জানো? চোখ চাইলেই ক তান 
আর নাই? আমি [নিত্য লীলা দুইই লই। 


“তাঁকে লাভ করলে জানতে পারা যায়; তানিই স্বরাট, তানই বিরাট 
1[তানই অখণ্ড-সাচ্চদানন্দ, 1তাঁনই আবার জীব জগৎ হয়েছেন। 


| শষ sar মিথ্যা_সাধনা করিলে প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় | } 
“সাধনা BRAGG শাস্ম পড়লে হয় না। দেখলাম বিদ্যাসাগরকে_অনেক 
পড়া আছে, কিন্তু অন্তরে ক আছে দেখে নাই। ছেলেদের লেখাপড়া শাঁখয়ে 
আনন্দ। ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পায় নাই। শুধু পড়লে ভি হবে? 
রর TMT আড়া জল, Tory পাঁজি টিপলে এক 
ফোঁটাও পড়ে না!” 
মাহমা_সংসারে অনেক কাজ, সাধনার অবসর কৈ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ কেন তুমি ত বল সব স্ব্নবৎ? 
“সম্মুখে সমুদ্র দেখে লক্ষণ ধন্নর্বাণ হাতে ক'রে রুদ্ধ হ'য়ে বলোছলেন, 
SAUTE বধ করবো, এই সমুদ্র আমাদের BEE যেতে দিচ্ছে না; রাম 


৩ প্‌ 
অনিত্য_তোমার রাগও আনিত্য। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা বধ করা সেটাও মিথ্যা” 
মাহমাচরণ চুপ করিয়া রাঁহলেন। 


তি নূতন স্কুল 
৮-পিরোপকারের জন্য। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কহিতেছেন_ 


রামের বাটাীতে শ্রীরামকৃষ্ণ Sag 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোহমার প্রাত)_শম্ভু বললে_আমার ইচ্ছা যে এই টাকাগুলো 
সংকর্মে* ব্যয় কার, স্কুল ভিস্পেন্সারী ক'রে দি, রাস্তাঘাট ক'রে দ। আমি 
বললাম, নিচ্কামভাবে করতে পার সে ভাল, কিন্তু নিচ্কাম কর্ম করা বড় 
কঠিন, কোন্‌ দিক দিয়া কামনা এসে পড়ে! আর. একটা কথা তোমায় 
জিজ্ঞাসা কার, যাঁদ ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন, তা হ'লে তাঁর কাছে তুমি কি 
কতকগুলি স্কুল, ভিস্পেন্সারী, হাসপাতাল এই সব চাইবে? 

একজন ভন্ত_ মহাশয়! সংসারীদের উপায় কিঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ _সাধ্দসঙ্গ; ঈশবরীয় কথা শোনা। 
= “সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনী-কাণ্চনে মন্ত। মাতালকে 
চালদানর জল একটু একট; খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে TAI A! 

“আর সংগুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়। AMAA লক্ষণ আছে। যে 
কাশী গিয়েছে আর দেখেছে, তার কাছেই কাশীর কথা শুনতে হয়। শুধ 
APCS হলে হয় না। যার সংসার আনত্য বলে বোধ হয় নাই, সে পণ্ডিতের 
কাছে উপদেশ লওয়া Siow নয়। পাঁণ্ডিতের বিবেক-বৈরাগ্য থাকলে তবে 
উপদেশ দিতে পারে। 

“সমাধ্যায়ী বলেছিল, ঈশ্বর নীরস।. যিনি রস্বরুপ, তাঁকে নীরস 
বলোছিল! যেমন একজন বলোঁছল, আমার মামার বাটীতে এক-গোয়াল ঘোড়া 
আছে! (সকলের হাস্য)। 


[ অজ্ঞান_আমি ও আমার- জ্ঞান ও বিজ্ঞান | 


“সংসারণরা মাতাল হ'য়ে আছে। সর্বদাই মনে করে, আমিই এই সব 
করাছ। আর গৃহ, পরিবার এ সব আমার। দাঁত ছরকুটে বলে, ‘এদের (মাগ- 
ছেলেদের) কি হবে! আশি না থাকলে এদের কি করে চলবে? ‘আমার! স্তর, 

রবার কে দেখবে? রাখাল বললে, আমার স্ত্রীর কি হবে!” 

ইরমোহন-_রাখাল এই কথা বললেই .. ২ 
*  শ্রীরামকৃফ__তা বলবে না তো কি করবে? যার আছে জ্ঞান তার আছে 
অজ্ঞান। লক্ষ্মণ রামকে বললেন, রাম একি আশ্চর্য! সাক্ষাৎ বশিষ্ঠদেব_ 
তাঁর পুত্শোক হ'লো? রাম বল্লেন, ভাই, যার আছে জ্ঞান, তার আছে 


| ভাই! জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও। 
“যেমন কার; পায়ে একটি কাঁটা ফুটেছে, সে এ কাঁটাটি তোলবার জন) 
আর একটি কাঁটা যোগাড় ক'রে আনে। তারপর কাঁটা দিয়ে কাঁটাটি তুলবার 
পর, দুটি কাঁটাই ফেলে দেয়! অজ্ঞান-কাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাঁটা আহরণ 
করতে হয়। তারপর জ্ঞান-অজ্ঞান দুই কটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান। ঈশ্বর 
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আছেন এইটি বোধে বোধ ক'রে তাঁকে বিশেষরুপে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে 
িশেষরূপে আলাপ করতে হয়,_এরই নাম বিজ্ঞন। তাই ঠাকুর (Ale) 
অর্জুনকে বলোছিলেন- তুমি ভ্রিগণাতীত হও। 

“এই বিজ্ঞান লাভ করবার জন্য 'বদ্যামায়া আশ্রয় করতে হয়। ঈশ্বর 
সত্য, জগৎ আনত্য, এই 'বচার,_অর্থাৎ ববেক বৈরাগ্য। আবার তাঁর নাম 
গুণ কীর্তন, ধ্যান, সাধুসঙ্গ, প্রার্থনা এ সব 'বদ্যামায়ার ?ভতর। 'বিদ্যামায়া 
যেন ছাদে উঠবার শেষ কয় পৈঠা, আর এক ধাপ উঠলেই ছাদ। ছাদে উঠা 
অর্থাৎ ঈশ্বর লাভ। 


[ সংসারী লোক ও কামিন-কাণ্ণন ত্যাগী ছোকরা | 


TRA মাতাল হ'য়ে আছে, কাঁমনী-কাণ্থনে মত্ত, VAT নাই,_তাইতো 
ছোকরাদের ভালবাঁস। তাদের ভিতর কামিনী-কাণ্চন এখনও ঢোকে নাই। 
আধার ভাল, ঈশ্বরের কাজে আসতে পারে। 

“সংসারীদের ভিতর কাঁটা AACS বাছ্‌তে সব যায়,_মাছ পাওয়া যায় না! 

“যেমন শিলে খেকো আম- গঙ্গাজল দিয়ে ল'তে হয়। ঠাকুর সেবায় প্রায় 
দেওয়া হয় না; ব্রহ্ম জ্ঞান ক'রে তবে কাটতে হয়, অর্থাৎ তান সব হয়েছেন 
এইরূপ মনকে TPT” 

শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বহার ভাদুড়ীর পুত্রের সঙ্গে একটি 
িয়জাঁফস্ট্‌ আঁসয়াছেন। মুখুষ্যেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন। 
উঠানে সংকীর্তনের আয়োজন হইয়াছে। যাই খোল বাঁজল ঠাকুর ঘর ত্যাগ 
কারয়া উঠানে গিয়া বাঁসলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভন্তেরা গিয়া উঠানে বাঁসলেন। 
দেখাইয়া দিলেন। দুইজনে কথা কহিতেছেন, নরেন্দ্র উঠানে আ'সলেন। 
ঠাকুর আঁশ্বনীকে বাঁলতেছেন, “এরই নাম নরেন্দ্র ৷” 


সপ্তদশ খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষিণেশবর কালামান্দরে সেই পূর্বপারচিত ঘরে বিশ্রাম 
কাঁরতেছেন। আজ শনিবার, ১৩ই জুন, ১৮৮৫, জ্যৈষ্ঠ শুরু প্রাতপদ, জ্যৈষ্ঠ 
মাসের সংক্লান্তি। বেলা তিনটা। ঠাকুর খাওয়া-দাওয়ার পর ছোট খাটাতে 
একট; বিশ্রাম করিতেছেন। 

পণ্ডিতজী মেঝের উপরে মাদুরে বাঁসয়া আছেন। একাঁট শোকাতুরা 
্রাহ্মণ ঘরের উত্তরের দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছেন। িশোরীও আছেন। 
মাস্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। সঙ্গে দ্বিজ ইত্যাঁদ। আখল বাবর 
প্রাতবেশীও বাঁসয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে একটি আসামী ছোক্রা। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একট: WTP আছেন। গলায় বীচ হইয়া সাঁদ'র ভাব। 
গলার অসুখের এই প্রথম AAAS | 

বড় গরম পড়াতে মাম্টারেরও শরীর অস্বস্থ। ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন 
করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিতে পারেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্- এই যে তুমি এসেছ। বেশ বেলাটি। তুমি কেমন আছ? 

মাষ্টার_আজ্ঞা, আগেকার চেয়ে একটু ভাল আছ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বড় গরম পড়েছে। একট: একটু বরফ খেও। আমারও 
বাপ: বড় গরম পড়ে কষ্ট হয়েছে । গরমেতে কুলাঁপ বরফ-_এই সব বেশী 
খাওয়া হয়োছল। তাই গলায় বাঁচি হয়েছে। গয়েরে এমন বিশ্রী গন্ধ দোঁখ 
নাই। 

“মাকে বলোছি, মা! ভাল ক'রে দাও, আর কুলাঁপ খাব না। 

“তারপর আবার বলোছ, বরফও খাব AT! 

[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সত্য কথা-_তাঁহার জ্ঞানী ও ভক্তের অবস্থা | 

“মাকে যেকালে বলেছ ‘খাব না' আর খাওয়া হবে AT! তবে এমন হঠাৎ 
তুল হয়ে যায়। বলোছলাম, রূবিবারে মাছ খাব না। এখন “sina ভুলে 
খেয়ে ফেলোছ। 

“কিন্তু জেনে শুনে হবার যো নাই। সেদিন গাড় নিয়ে একজনকে 
ঝাউতলার দিকে আসতে বলল্‌ম। এখন সে বাহ্যে গিছল, তাই আর একজন 

৩য়_-১২ 
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নিয়ে এসোছল। আম বাহ্যে ক'রে এসে দোঁখ যে, আর একজন গাড়: নিয়ে 
দাঁড়য়ে আছে। সে NGA জল নিতে পারলুম না। ক কার? মাটি দিয়ে 
দাঁড়িয়ে রইলম_যতক্ষণ না সে এসে জল 'দিলে। 

“মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে 
লাগলাম, A! এই লও তোমার শদুঁচ, এই লও তোমার অশচি; এই লও তোমার 
তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার 
পণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমায় শুদ্ধা ole 


bl 
wer কিন্তু এই লও তোমার র সত্য, এই লও তোমার 'মথ্যা_এ কথা বলতে 
পারলাম না।” 


একজন SS বরফ আনিয়াছেন। ঠাকুর পুনঃ পুনঃ মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা 
কারতেছেন, “হাঁগা খাব কি?” 


খায়, তাই বলে কি কুকুর জ্ঞানী ?' < 


8 (মাষ্টারের প্রতি)-“আমি পাঁচ ব্যা্নন দিয়ে খাই কেন? পাছে একঘেয়ে 
হ'লে এদের (ভন্তদের) ছেড়ে দিতে হয়। 


জ্ঞানীর অবস্থায় দলটল মিথ্যা-স্ৰপ্নবৎ ৷... 


মাছ ছেড়ে দিলাম । প্রথম প্রথম কষ্ট হ’তো, পরে তত 
পাখীর বাসা যাঁদ কেউ পড়িয়ে দেয় 


করে। দেহ, জগৎ-যাঁদ ঠিক মিথ্যা 


কষ্ট হ'তো না। 
। সে উড়ে উড়ে বেড়ায়; আকাশ আশ্রয় 
বোধ হয়, তা হ'লে আত্মা সমাধিস্থ হয়। 


5 তে মন রাঁখয়ে দলেন।” 
মান্টার অবাক 


ঠাকুরের অবস্থা পারিবর্তনের বিষয় শুলিতেহেন র 
ঈশ্বর মান্য হয়ে কেন অবতার হন, তাই ঠাকুর বালিতে দা 


ন। 


দক্ষিণেশবরে-_পণ্ডীতজণ, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভাতে STAT ১৭৯ 


[ অবতার বা নরলীলার গঢ়হ্য অর্থ_দ্বিজ ও aoa | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রাতি)_ মন্যফ্যলীলা কেন জান? এর ভিতর তাঁর 
কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর ভিতর তাঁর বিলাস, এর ভিতর তান 
রসাস্বাদন করেন। 

«আর সব ভন্তদের ভিতর তাঁরই একট একটু প্রকাশ! যেমন জানস 
অনেক চুসতে PALS একট রস, ফুল চুস্‌তে PLS একট; মধ (মাম্টারের 
প্রাতি) তুমি এটা বুঝেছ 2” 

মান্টার-_ আজ্ঞা হাঁ, বেশ বুঝোছ। 

ঠাকুর দ্বজর সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। দ্বিজর বয়স ১৫।১৬, বাপ 
দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ কাঁরিয়াছেন। দ্বিজ প্রায় মান্টারের সঙ্গে আসেন। 
ঠাকুর তাঁহাকে স্নেহ করেন। দ্বিজ বাঁলতোছলেন, বাবা তাঁকে দাঁক্ষণে্বরে 
আসিতে দেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (দ্বিজর প্রাতি)_তোর ভাইরাও? আমাকে ক অলজ্ঞা করে? 

দ্বিজ চুপ করিয়া আছেন। 

TGA AIG আর WO ঠোন্ধর খেলে যাদের একট;-আধট যা 
অবজ্ঞা আছে, চলে যাবে। 

শ্রীরামকৃ্-_বিমাতা আছে, ঘা (Blow) ত খাচ্চে। 

সকলে একট; চুপ করিয়া আছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_একে (দ্বিজ) ALA সঙ্গে দেখা কারয়ে 
দও। 

মাম্টার_যে আজ্ঞা। (দ্বিজর প্রাত)_পেনোঁটিতে যেও। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, তাই সব্বাইকে বলাছ_একে পাঠিয়ে দিও; ওকে পাঠিয়ে 
fre মোস্টারের প্রতি) তুমি যাবে না? 

ঠাকুর পেনোটর মহোৎসবে যাইবেন। তাই ভন্তদের সেখানে যাবার কথা 
বাঁলতেছেন। 

মান্টার_ আজ্ঞা, ইচ্ছা আছে। 

শ্রীরামকৃষণ_বড় নৌকা হবে, টলটল করবে না। গাঁরশ ঘোষ যাবে নাঃ 


[ “হাঁ” «apr “Everlasting Yea—Everlasting Nay” | 


ঠাকুর দ্বিজকে একদৃণ্টে দৌখতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ _আচ্ছা এত ছোকরা আছে, এই বা আসে কেন? তুমি বলো,_ 
'অবশ্য আগেকার Tee, ছিল! 

মাস্টার-_আজ্ঞা হাঁ। 
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শ্রীরামকৃ্-সংস্কার। আগের জন্মে কর্ম করা আছে। সরল হয় শেষ 
জন্মে। শেষ জন্মে খ্যাপাটে ভাব থাকে। 

“তবে কি জান ঃ_ তাঁর ইচ্ছা । তাঁর হাঁতে জগতের সব হচ্চে; তাঁর 'না'তে 
হওয়া বন্ধ হচ্চে। মানুষের আশীর্বাদ করতে নাই কেন? 

“মানদুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না, তাঁরই ইচ্ছাতে হ়-.যায়! 

“সেদিন কাগ্তেনের ওখানে গেলাম। রাস্তা দিয়ে ছোকরারা যাচ্ছে 
দেখলাম। তারা এক রকমের। একটা ₹ রাকে দেখলাম, উনিশ কুড়ি বছর 
বয়স, বাঁকা Pros কাটা, শিস দিতে দিতে যাচ্ছে! কেউ যাচ্চে বলতে বলতে, 
‘নগেন্দ্ৰ! ক্ষীরোদ !' 

“কেউ দেখি ঘোর তমো;_ বাঁশগ বাজাচ্ছে,তাতেই একটু অহঙ্কার 
হয়েছে। (fees প্রাত) যার জ্ঞান হয়েছে, তার নিন্দার ভয় কি? তার 
বট বরাদ্ধ কামারের নেয়াই, তার উপর কত হাতুড়ি ঘা পড়েছে, কিছুতেই 


“আম (অমুকের) বাপকে দেখলাম রাস্তা দিয়ে যাচ্চে।” 
মান্টার_ লোকটি বেশ সরল। 


শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু চোখ রাঙা। 
[ কাস্তেলের চাঁরত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ পারুষ-প্রকৃতি যোগ | 


ঠাকুর কাপ্তেনের বাড়ি ?গয়াছিলেন_সেই গল্প কারতেছেন। যে সব 


- ছেলেরা ঠাকুরের কাছে আসে, কাপ্তেন তাহাদের নিন্দা কারয়াছিলেন। হাজরা 
TMG কাছে বোধ হয় তাহাদের নিন্দা শুনিয়াছলেন। 


শী ৪ আশ 
রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সীতার অংশে তা! 


তারই পর ছোকরাদের নিন্দা আরম্ভ 
করলে! বলে, ওরা ইংরেজী পড়ে-যা তা খায়, ওরা তোমার কাছে সর্বদা 
AAA ভাল নয়। ওতে তোমার 


“তার পর প্যাণ্‌ (প্রাণ) থে'তলে দিলাম। র 
৮০7522282৮4 
Tarai aft না থাকে, সে রানির তান হাতের ভিতরে TRC | 


দক্ষিণেশ্বরে__পণ্ডীতজী, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রস্ীত SHAT ১৮১ 


“কাপ্তেন রাখালের কথায় বলে যে, ও সকলের বাঁড়তে খায়। বুঝি 
হাজরার কাছে শুনেছে। তখন বললাম, লোকে হাজার তপ জপ করুক, যাঁদ 
বিষয়বুদ্ধি থাকে, তা হ'লে কিছুই হবে না; আর শুকর মাংস খেয়ে যাঁদ 
ঈশ্বরে মন থাকে, সে ব্যানত ধন্য! তার ক্রমে ঈশ্বর লাভ হবেই। হাজরা এত 
তপ জপ করে, কিন্তু ওর মধ্যে দালালি করবে_এই চেষ্টায় থাকে। 

লতখন কাটলো আনীবারীকন্ায়ী তার পরে আমি বললাম, 
এই তুমি বললে, সব পুরুষ রামের অংশে রাম, সব স্ত্রী সাঁতার অংশে সীতা, 
আবার এখন এমন কথা বলছ! 

“কাপ্তেন বললে, তা তো, কিন্তু তম সকলকে তো ভালবাস না! 

«আমি বললাম, ‘আপো নারায়ণঃ' সবই জল, কিন্তু কোনও জল খাওয়া 
যায়, কোনাঁটতে নাওয়া যায়, কোনও জলে শোঁচ করা যায়। এই যে তোমার 
মাগ মেয়ে বসে আছে, আম দেখা সাক্ষাৎ আনন্দময়ী! কাপ্তেন তখন বলতে 
লাগল, ‘হাঁ, হাঁ, ও ঠিক হ্যায়'! তখন আবার আমার পায়ে ধরতে AT” 

এই বালয়া ঠাকুর হাঁসতে লাগলেন। এইবার ঠাকুর কাপ্তেনের কত গুণ, 
তাহা বাঁলতেছেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_কাপ্তেনের অনেক গন্ণ। রোজ নিত্যকর্ম,_াঁনজে ঠাকুর পূজা, 
স্নানের TOL কত! কাপ্তেন খুব একজন কর্মী; পূজা, জপ. আরাতি, পাঠ, 


স্তব এ সব নিত্যকর্ম করে। 
| কাস্তেন ও পাণ্ডিত্য_কাস্তেন ও ঠাকুরের অবস্থা | 


“আমি কাগ্তেনকে বকৃতে লাগলাম; বললাম, তুমি পড়েই সব খারাপ 


করেছ। আর পোড়ো না! 
«আমার অবস্থা কাপ্তেন বললে, উদ্ডীয়মান ভাব। জাবাত্মা আর পরমাত্মা; 


জ'বাত্মা যেন একটা পাখী, আর পরমাত্া যেন আকাশ-ঁচদাকাশ। কাপ্তেন 
বললে, ‘তোমার SIAM চিদাকাশে উড়ে যায়, তাই সমাধি") (সহাস্যে) কাপ্তেন 
বাঙ্গালীদের 'িন্দা করলে । বললে, বাঙ্গালীরা নির্বোধ! কাছে মাণিক রয়েছে 
1চনূলে না! 


[গৃহস্থ os ও ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ কর্ম কত দিন | 


“কাপ্তেনের বাপ খুব SE ছিল। ইংরেজের ফৌজে সুবাদারের কাজ করত। 
যুদ্ধক্ষেত্রে পূজার সময়ে পূজা করত._এক হাতে শবপজা, এক হাতে 
তরবার-বন্দুক! 

(মান্টারের প্রাতি) “তবে কি জান, Wes বিষয়কর্ম!- মাগ ছেলে ঘরে 
রয়েছে, যখনই যাই দেখি! আবার লোকজন হিসাবের খাতা মাঝে মাঝে আনে। 
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টি 


পর্ণ ও মাষ্টার_জোর করে বিবাহ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


পরার কথা ঠাকুর মাণ্টারকে জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন। 
র পরর্ণকে আর একবার দেখলে আমার ব্যাকুলতা একট; কম 
পড়বে ITF চতুর! আমার উপর খুব টান 


করে আপনাকে দেখবার জন্য। (মাম্টারের প্রাতি) 
ছাড়িয়ে নিয়েছে, তাতে তোমার fe fre ক্ষাত হবে? 
মাণ্টার_যাঁদ তাঁরা (বিদ্যাসাগর) _বলেন, তোমার 


মাষ্টার_এই কথা ব'লব, সাধ-সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা হয়, সে আর মন্দ কাজ 


না আর আপনারা যে বই পড়াতে দিয়েছেন, তাতেই আছে-_ ঈবরকে প্রাণের 
সহিত ভালবাসবে। 


ঠাকুর হাসিতেছেন। 

SRE wero বাড়িতে ছোট নরেনকে ORCA বললাম, তোর 
বাড়িটা কোথায় ? চল যাই ৷--সে বললে, ‘আস্ুন’। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে 
লাগল সঙ্গে পাছে বাপ জানতে পারে! (সকলের হাস্য)। 

(অখিলবাবুর পরীতবেশীকে)--্যাগা, তুমি অনেক কাল আস নাই। সাত 
আট মাস হবে।” 


প্রাতবেশী__আজ্ঞা, এক বৎসর হবে। 
শ্রীরামকৃ্*- তোমার সঙ্গে আর একটি 


প্রতিবেশী আজ্ঞা হাঁ, নীলমাণিবাবু। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তান 


বাব; আসতেন। 


দাঁক্ষিণেশ্বরে__পণ্ডীতজা, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে ১৮৩ 


প্রাতবেশ- এ ছেলেটির বাঁড় আসামে। 

শ্রীরামকৃষ্*_আসাম কেথা ? কোন্‌ দিকে 

দ্বিজ আশুর কথা বাঁলতেছেন। আশুর বাবা তার ীববাহ দিবেন। আশনর 
ইচ্ছা নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_দেখ দেখ, তার ইচ্ছা নাই, জোর ক'রে বিবাহ দিচ্ছে। 

ঠাকুর একাঁট ভন্তকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে wis করিতে বাঁলতেছেন,_“জ্যেন্ 
ভাই, পিতা সম, খুব মানাব।” 


Paola পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরাধকাতত্ব_জল্ম-মত্যুতত্ 


পাঁন্ডতজশ বাঁসয়া আছেন, তান উত্তর পাঁশ্চমাণ্চলের লোক। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে, মান্টারের প্রাত)_খন্ব ভাগবতের পাঁণ্ডিত। 
মাষ্টার ও ভন্তেরা পাঁণ্ডতজীকে এক TE দেখিতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (পণ্ডিতের প্রাত)_আচ্ছা জী! যোগমায়া কঃ 
পণ্ডিতজণী যোগমায়ার এক রকম ব্যাখ্যা কারলেন। 
গ্রীরামকৃষ্ণ-_রাধিকাকে কেন যোগমায়া বলে না? 


শ্রীমতীর্পে 'আধেয়"_নিজের রস আস্বাদন করতে__অর্থাৎ সাঁচ্চদানন্দকে 
ভালবেসে আনন্দ সম্ভোগ করতে। 

+ “তাই.বৈফণবদের গ্রন্থে আছে, রাধা জন্মগ্রহণ ক'রে চোখ খুলেন নাই; অর্থাৎ 
এই ভাব যে_এ চক্ষে আর কাকে দেখব? রাধিকাকে দেখতে যশোদা যখন 
কৃষকে কোলে ক'রে গেলেন, তখন কৃষ্ণকে দেখবার জন্য রাধা চোখ খুললেন 
কৃষ্ণ খেলার ছলে রাধার চক্ষে হাত দছলেন। (আসামী বালকের প্রাত) এক 
দেখেছ, ছোট ছেলে চোখে হাত দেয় ? 
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[ সংসার ব্যাস্ত ও শমদ্ধাত্া ছোকরার প্রভেদ | 


পাঁণ্ডতজী ঠাকুরের কাছে বিদায় লইতেছেন। 

পণ্ডিত আম বাড়ি যাচ্ছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)_কিছন হাতে হয়েছে। 

পাণ্ডিত__বাজার বড় মন্দা হ্যায়। রোজগার cig 

পাণ্ডতজা কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_দ্যাখো._িষয়ী আর ছোকরাদের কত 
তফাত। এই পাণ্ডত রাত দিন টাকা টাকা করছে! কলকাতায় এসেছে, 
পেটের জন্য.-তা না হ'লে বাড়ির সেগুলির পেট চলে না। তাই এর দ্বারে 
ওর দ্বারে যেতে হয়! মন একাগ্র করে ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন? কিন্তু 
ছোকরাদের ভিতর কামনী-কাণ্চন নাই। ইচ্ছা করলেই ঈশ্বরেতে মন দিতে 
পারে। 

“ছোক্রারা বিষয়ীর সঙ্গ ভালবাসবে AT | রাখাল মাঝে মাঝে বলত, িষয়ী 
“লাক আসতে দেখলে ভয় হয়। 


“আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হ'ল, তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে 
ঘরের দরজা বন্ধ করতাম। 


[ পত্ৰ-কন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও শ্রীরামকৃষ্ণ পূ্বকথা ] 


দশে শ্রীরাম মালিককে অত ভালবাসতাম, কিন্তু এখানে যখন এলো তখন 
ছ'তে পারলাম না। 

“শ্রীরামের সঙ্গে ছেলেবেলায় খব প্রণয় ছিল। রাতাঁদন একসঙ্গে থাকতাম। 
একস শুয়ে থাকতাম। তখন যোল-সতের বৎসর বয়স। লোকে বলতো, 
এদের ভিতর একজন মেয়েমানষ হ'লে দুজনের বিয়ে হ’ত। তাদের বাঁড়তে 


নে 


শ্রীরাম বললে, ছেলোপলে হয় নাই। ভাইপোঁটিকে THA করাছলাম, 


দাঁক্ষণেশবরে-_পণ্ডীতজ, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভাতি ভন্তসঙ্গে ১৮৫ 


“বলে THAT OIA ডাইিউট (dilute) হয়ে গেছে! তাকে BCS 
পারলাম না। দেখলাম তাতে আর THR, নাই৷” 
» ঠাকুর শোক সম্বন্ধে এই সকল কথা বাঁলতেছেন, এদিকে ঘরের উত্তরের 
দরজার কাছে সেই শোকাতুরা ব্রাহ্মণীট দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণী বিধবা । 
তার একমান্র কন্যার খুব বড় ঘরে বিবাহ হইয়াছল। মেয়োটর স্বামী রাজা 
উপাঁধিধারী,_কলিকাতানবাসী, জাঁমদার। মেয়েটি যখন বাপের বাঁড় 
আসতেন, তখন সঙ্গে সেপাই-শান্নী আসত” মায়ের বুক যেন দশ হাত 
হইত। সেই একমাত্র কন্যা কয়াদন হইল ইহলোক ত্যাগ কাঁরয়া গিয়াছে! 

ব্ৰাহ্মণী দাঁড়াইয়া ভাইপোর বিয়োগ জন্য শ্রীরাম মাল্পকের শোকের কথা 
শৃনিলেন। তান কয়দিন ধাঁরয়া বাগবাজার হইতে পাগলের ন্যায় ছুটে ছুটে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন কাঁরতে আসতেছেন, যাঁদ কোনও উপায় হয়; যাঁদ 
তান এই wea শোক নিবারণের কোনও ব্যবস্থা কাঁরতে পারেন! ঠাকুর 
আবার কথা কাঁহতেছেন-- 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ATHY ও ভন্তদের প্রাত)__একজন এখানে এসোছল। খানিকক্ষণ 
ব'সে বলছে, ‘যাই একবার ছেলের চাঁদমুখাঁট দৌখগে।' 

“আম আর থাকতে পারলাম না। বল্লাম, তবে রে শালা! ওঠ্‌ এখান 
থেকে। ঈশ্বরের চাঁদমুখের চেয়ে ছেলের চাঁদমুখ £ 


[ জল্ম-মত্যুতত্ব_বাজীকরের ভেলকি | 


(মান্টারের প্রাত)__এক জান, ঈশ্বরই সত্য আর সব আনত্য! জীব, 

জগৎ, বাঁড়-ঘর-ছ্বার, ছেলোপলে, এ সব বাজীকরের connie! বাজীকর 
কাঠি দিয়ে বাজনা বাজাচ্ছে, আর বলছে, লাগ্‌ লাগ্‌ লাগ! ঢাকা খুলে দেখ, 
কতকগুলো পাখী আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু বাজীকরই সত্য, আর সব 
অনিত্য! এই আছে, এই নাই! 
৪ “কৈলাসে শব বসে আছেন, নন্দী কাছে আছেন। এমন সময় একটা 
ভারা শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে, ঠাকুর! এ কসের শব্দ হলো? 
শিব বললেন, ‘রাবণ জন্মগ্রহণ করলে, তাই শব্দ।' খানিক পরে আবার একাঁট 
ভয়ানক শব্দ হ'লো। নন্দী জিজ্ঞাসা করলে_“এবার কিসের শব্দ ?' শব 
হেসে বললেন, ‘এবার রাবণ বধ হ'লো!’ জন্ম-মৃত্যু_এ সব ভেলাকর মতো! 
এই আছে, এই নাই! ঈশ্বরই সত্য আর সব আনিত্য। জলই সত্য, জলের 
ভুড়ভুঁড়, এই আছে, এই নাই; ভুড়ভুঁড় জলে মিশে যায়,_যে জলে উৎপাত্ত 
সেই জলেই লয়। 

“ঈশ্বর যেন মহাসমনদ্র, জীবেরা যেন GUSTY; তাঁতেই জন্ম, তাঁতেই লয়। 

“ছেলেমেয়ে-_যেমন একটা বড় ভুড়ভঁড়র সঙ্গে পাঁচ-ছণ্টা ছোট YET! 
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ঈশবরই AST | তাঁর উপরে fray ভান্ত হয়, তাঁকে কেমন ক'রে লাভ 
করা যায়, এখন এই চেস্টা করো । শোক ক'রে কি হবে?” 

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ব্ৰাহ্মণী বলিলেন, ‘তবে আমি আসি! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাহ্মণার ate সস্নেহে)_তুমি এখন যাবে? বড় ধ্প!_কেন, 
এদের সঙ্গে গাঁড় ক'রে যাবে। 

আজ জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি, বেলা প্রায় তিনটা-চারটা। ভারী afar 
একটি oe ঠাকুরকে একখানি নুতন চন্দনের পাখা আনিয়া দিলেন। ঠাকুর 
পাখা পাইয়া আনান্দত হইলেন ও বাঁললেন, “বা! বা!” “ওঁ তৎসৎ! 
কালী!” এই বালিয়া প্রথমেই ঠাকুরদের হাওয়া কাঁরতেছেন। তাহার পরে 


মাম্টারকে বালতেছেন, “দেখ, দেখ, কেমন হাওয়া।” মাস্টারও আনান্দত হইয়া 
দেখিতেছেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
পাকা-আমি বা দাস-আমি 


কাগ্তেন ছেলেদের সঙ্গে করিয়া আসিয়াছেন। 
ঠাকুর কিশোরাঁকে বাললেন, “এদের সব দেখিয়ে এস তো,_ঠাকুরবাঁড় |” 
ঠাকুর কাপ্তেনের সাহত কথা তছেন। 


দাঁক্ষিবেশ্বরে__পণ্ডীতজা, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ১৮৭ 


fe ভালবাসা! (কাপ্তেনের প্রতি) তুমি গোপাঁদের কথা কিছু বল। তুমি 
অত ভাগবত পড়ো” 

কাগ্তেন__বখন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে আছেন, কোন A নাই, তখনও গোপারা 
তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভালবেসোছলেন। তাই কৃষ্ণ বলোছলেন, আমি তাদের খণ 
কেমন করে শুধ্বো? যে গোপারা আমার প্রতি সব সমর্পণ করেছেন 
দেহ, মন, চিত্ত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইতেছেন। “গোবিন্দ! ‘গোবিন্দ! 'গোবন্দ! 
এই কথা বাঁলতে বালতে আবিষ্ট হইতেছেন! প্রায় বাহ্যশুন্য। কাস্তে 
সাঁবস্ময়ে বালতেছেন, ‘ধন্য!’ “ধন্য! 

কাপ্তেন ও সমবেত ভন্তগণ ঠাকুরের এই অদ্ভুত প্রেমাবস্থা দোখতেছেন। 
যতক্ষণ না তিনি প্রকৃতিস্থ হন, ততক্ষণ তাঁহারা চুপ কাঁরয়া একদ্টে 
দোৌখতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্-_তার পর ? 
কাপ্তেন_তীন যোগণীদগের অগম্য_যোগাঁভরগম্যম্‌-আপনার ন্যায় 


যোগণীদের অগম্য; কিন্তু গোপীঁদিগের গম্য। যোগীরা কত বৎসর যোগ করে 
যাঁকে পায় নাই; কিন্তু গোপারা অনায়াসে তাঁকে পেয়েছে। - 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_গোপাদের কাছে খাওয়া, খেলা, কাঁদা, আব্দার করা, 


এ সব হয়েছে। 
[ Ange বঙ্কিম ও শ্ৰীকৃষ্ণ-চারত_অবতারবাদ | 


একজন ভন্ত বাললেন, শ্রীযুক্ত aise Fe oss {লিখেছেন 

শ্ৰীরামকৃষ্ণবাঁকম শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে AT! 

কাগ্তেন__ব্ঁঝ লীলা মানেন না? 

শ্রীরামকৃষণ-_আবার বলে নাক কামাঁদ_-এ সব দরকার। 

দমদম মান্টার_নবজীবনে বাঁতকম লিখেছেন_ধর্মের প্রয়োজন এই যে, 
শারণীরক, মানসিক, আধ্যাত্মক প্রভাত সব বৃত্তির স্ফনার্ত হয়। 

কাপ্তেন_কামাঁদ দরকার’, তবে লীলা মানেন না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে 
বন্দাবনে এসেছিলেন, রাধাকৃষ্ণলীলা, তা মানেন না? 


[ পদণেব্ৰহ্মের অবতার-_শদধ; পাণ্ডিত্য ও প্রত্যক্ষের প্রভেদ_ 
Mere Booklearning and Realisation ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে--ও সব কথা যে খবরের কাগজে নাই, কেমন করে 
মানা যায়! 
“একজন তার বন্ধুকে এসে বললে, “ওহে! কাল ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি, এমন 
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সময় দেখলাম, সে বাঁড়টা হনড়মড় করে পড়ে গেল বন্ধু বললে, দাঁড়াও হে, 
একবার খবরের কাগজখানা দেখি। এখন বাড়ি হন্ডমুড় করে পড়ার কথা 
খবরের কাগজে ছুই নাই। তখন সে US বললে, ‘কই খবরের কাগজে ত 
কিছুই নাই।--ও সব কাজের কথা AT! সে লোকটা বললে, আমি যে দেখে 


করবে £ একথা যে ওদের ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর নাই! পূর্ণ 

অবতার বোঝান বড় শন্ত, কি বল? চৌদ্দ পোয়ার ভিতর অনন্ত আসা!” 

TOOT FEY ভগবান্‌ WT বলবার সময় পূর্ণ ও অংশ 
বলতে হয়। y 

শ্রীরামকৃষ্ণ -পূর্ণ ও অংশ,_যেমন আগ্ন ও তার স্ফ্মীলঙ্গ। অবতার 
ভন্তের জন্য,._জ্ঞানীর জন্য নয়। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে_হে রাম! তুমই 
ব্যাপ্য, তুমিই ব্যাপক, 'বাচ্যবাচকভেদেন ত্বমেব পরমেশ্বর | 

কাপ্তেন-_-বাচ্যবাচক' অর্থাৎ ব্যাপ্য-ব্যাপক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাপক’ অর্থাৎ যেমন ছোট একটি রূপ, যেমন অবতার 
মান ষরুপ হয়েছেন। 


; চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অহঙ্কারই বিনাশের কারণ ও ঈশবরলাভের faq] 


সকলে বসিয়া আছেন। কাণ্তেন ও ভক্তদের সহিত ঠাকুর কথা কাঁহতেছেন। 
আসন ee RET জয়গোপাল সেন ও তৈলোক্য আসিয়া প্রণাম কারয়া 
আসন গ্রহণ কাঁরলেন। ঠাকুর সহাস্যে tance দিকে তাকাইয়া কথা 


এসেছে। এসে বললে, শক কাজ করতে হবে বলো। কাজ 
এ বানালে বা বা : 
ক্রমে করিয়ে নিল। তারপর আর জন 


তোমার ঘাড় ভাঙ্গি?’ সে বললে, ‘একট; দাঁড়াও, 


দাঁক্ষিণেশবরে-_পণ্ডতজশী, নরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভাতি ভক্তসঙ্গে ১৮৯ 


গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলূলে, ‘মহাশয়! ভারী বিপদে পড়োছ, এই এই 

{ববরণ, এখন fe কাঁর ?' গুর্‌ তখন বললেন, তুই এক কর্ম কর, তাকে এই 

চুলগাছটি সোজা করতে বল। ভূতাট দিনরাত এ করতে লাগল । চুল ক সোজা 

হয়? যেমন বাঁকা, তেমাঁন রাহল! অহঙ্কারও এই যায়, আবার আসে। 
অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। 

“কর্মের বাড়তে ate একজনকে ভাঁড়ারী করা যায়, যতক্ষণ ভাঁড়ারে সে 
থাকে ততক্ষণ কর্তা আসে না। যখন সে নিজে ইচ্ছা ক'রে ভাঁড়ার ছেড়ে চলে 
যায়, তখনই কর্তা ঘরে চাঁব দেয় ও নিজে ভাঁড়ারের বন্দোবস্ত করে। 

“নাবালকেরই অছি। ছেলেমানূষ নিজে বিষয় রক্ষা করতে পারে না, রাজা 
ভার ল'ন। অহঙ্কার ত্যাগ না করলে ঈশ্বর ভার লন AT! 
€ “বৈকুণ্ঠে লক্ষীনারায়ণ বসে আছেন, হঠাৎ নারায়ণ উঠে দাঁড়ালেন। 
লক্ষী পদসেবা করাছলেন; বললেন, ঠাকুর কোথা যাও ?' নারায়ণ বললেন, 
‘আমার একাঁট ভন্ত বড় বিপদে পড়েছে তাই তাকে রক্ষা করতে বাচ্ছি!' এই 
ব'লে নারায়ণ বোরয়ে গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার িরলেন। লক্ষী 
বললেন, SEA এত শীঘ্র ফিরলেন যে?’ নারায়ণ হেসে বললেন, 'ভন্তটি প্রেমে 
'বহৰল হয়ে পথে চলে যাচ্ছিল, ধোপারা কাপড় শুকাতে Trea, ভন্তাট 
মাঁড়য়ে যাচ্ছিল। দেখে ধোপারা লাঠি লয়ে তাকে মারতে যাচ্ছিল। তাই 
আম তাকে রক্ষা করতে 1গয়োছলাম।' লক্ষী আবার বললেন, “ফরে এলেন 
কেন?" নারায়ণ BOO হাসৃতৈ বললেন, TH ভন্তাট নিজে ধোপাদের 
মারবার জন্য ইট তুলেছে দেখলাম। (সকলের হাস্য)। তাই আর আম 
গেলাম AT 


[ পূর্বকথা_কেশব ও গৌরী-_সোহহং অবস্থার পর দাসভাব | 


“কেশব সেনকে বলোছিলাম. ‘অহং ত্যাগ করতে হবে।' তাতে কেশব 
বললে,_তা হলে মহাশয় দল কেমন ক'রে থাকে? 

“আমি বললাম, 'তোমার এ কি বুদ্ধি তুমি কাঁচা-আমি ত্যাগ কর, 
যে আমিতে কাঁমনী-কাণ্চনে আসন্ত করে, কিন্তু পাকা-আম, দাস-আম, 
ভক্তের আঁম.-ত্যাগ করতে বলছি না। আম ঈশ্বরের দাস, আমি ঈশ্বরের 
সন্তান, এর নাম পাকা-আমি। এতে কোনও দোষ নাই।” 

ব্রেলোক্য_-অহঙ্কার যাওয়া বড় AGI লোকে মনে করে, বুঝ গেছে। 

শ্রীরামকৃ্-_পাছে অহওকার হয় ব'লে গৌরী ‘আম’ বলত না- বলত 
Si আমিও তার দেখাদেখি বলতাম 'ইনি'; ‘আমি খেয়োছ, না বলে, 
বলতাম ‘ইনি খেয়েছেন।' সেজোবাব্‌ তাই দেখে একাঁদন বললে, সে কি বাবা, 
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তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত 
আর অহঙ্কার নাই। তোমার ওসব বলার কছু দরকার নাই 

“কেশবকে বললাম, MTS তো যাবে না, অতএব সে দাসভাবে থাক্‌; 
যেমন দাস। প্রহনাদ দুই ভাবে থাকতেন, কখনও বোধ করতেন ‘তুমিই আমি’ 
‘আমিই তুঁম-সোহহং। আবার যখন অহং aly আসত, তখন দেখতেন, 
আম দাস তুমি প্রভূ! একবার পাকা 'সোহহং হলে পরে, তারপর দাস-ভাবে 
থাকা। যেমন আম দাস। 


| র্গভ্ঞানের লক্ষণ-_ভন্ডের আম-_কমত্যাগ ] 


(কাপ্তেনের প্রাতি)_ প্রন্মজ্ঞান হ'লে কতকগদাল লক্ষণে বুঝা যায়। 
শ্রীমদূভাগবতে জ্ঞানীর চারটি অবস্থার কথা আছে--(১) বালকবৎ, 
(২) জড়বৎ, (৩) উন্মাদবৎ, (8) িশাচবৎ। পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। . 
আবার কখনও পাগলের মতন ব্যবহার করে। 

“কখনও জড়ের ন্যায় থাকে। এ অবস্থায় কর্ম করতে পারে না, কর্মত্যাগ 
হয়। তবে যাঁদ বলো জনকাদ কর্ম করোছলেন; তা কি জান, তখনকার লোক 
কর্মচারীদের উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'ত। আর তখনকার লোকও খুব 
বিশ্বাসী ছিল।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কর্মত্যাগের. কথা বাঁলতেছেন, আবার যাহাদের কর্মে আসান্ত 
আছে, তাঁহাদের অনাসন্ত হ'য়ে কর্ম করতে বলছেন। 

শ্রীরামকৃষণ-_ জ্ঞান হ'লে বেশণ কর্ম করতে পারে না। 

্েলোক্য-কেন? পওহাঁর বাবা এমন যোগী কিন্তু লোকের ঝগড়া-বিবাদ 
মিটিয়ে দেন_-এমন কি মোকদ্দমা নিষ্পাত্ত করেন। 

শ্রীরামকৃষণ_হাঁ, হাঁ_তা বটে। দুর্গাচরণ ডান্তার এতো মাতাল, চাঁত্বশ 
ঘণ্টা মদ খেয়ে থাকত, কিন্তু কাজের বেলা ঠিক,_চাকৎসা' করবার সময় 
কোনওর,প ভুল হবে না। Sis লাভ ক'রে কর্ম করলে দোষ নাই। কিন্তু বড় 
কঠিন, খুব তপস্যা চাই! 

“PI সব ক'রছেন, আমরা যন্মস্বরূপ। কালী 


দেখবেন না তো বামনপাড়ার লোকে এসে দেখবে? আচ্ছা, যারা “দয়াময়” বলে, 
তারা এটি ভাবে না যে, আমরা ক পরের ছেলে ? 
কাপ্তেন_আজ্ঞা হাঁ, আপনার ব'লে বোধ থাকে না। 


দক্ষেণেশ্বরে__পণ্ডনতজশী, Tare মাল্টার প্রভৃতি SIA ১৯১ 
[ ভন্ড ও পজাঁদ_ ঈশ্বর ভন্তবংসল_পূ্ণ'জ্ঞানী | 


শ্রীরামকৃষ*_তবে ক দয়াময় বলবে নাঃ যতক্ষণ সাধনার অবস্থা, ততক্ষণ 
বলবে। তাঁকে লাভ হ'লে তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মা ব'লে বোধ 
হয়। যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়_-আমরা খুব দুরের লোক, 
পরের ছেলে। 

“সাধনাবস্থায় তাঁকে সবই বলতে হয়। হাজরা নরেন্দ্রকে একাঁদন বলাছল 
‘ঈশ্বর অনন্ত, তাঁর এশ্বর্য অনল্ত। তান ক আর সন্দেশ কলা খাবেন? না 
গান শুনবেন ? ও সব মনের ভুল 

“নরেন্দ্র অমান দশ হাত নেবে গেল। তখন হাজরাকে বললাম, তুম ক 
পাজী! ওদের অমন কথা বললে ওরা দাঁড়ায় কোথা? ভান্ত গেলে মানুষ ক 
লয়ে থাকে? তাঁর অনন্ত এশ্বর্য, তবুও তানি ভন্তাধীন! বড় মানুষের 
“বারবান এসে বাবুর সভায় একধারে দাঁড়য়ে আছে। হাতে ক একাঁট জিনিষ 
আছে, কাপড়ে ঢাকা! অতি সণ্কোচভাবে! বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, ক 
ARAM, হাতে কি আছে? দ্বারবান সঙ্কোচভাবে একটি আতা বার করে 
বাবুর সম্মুখে রাখলে- ইচ্ছা বাব; ওটি খাবেন। বাব দ্বারবানের ভান্তভাব দেখে 
আতা খুব আদর ক'রে নিলেন, আর বললেন, আহা বেশ আতা! তুমি এট 
কোথা থেকে কষ্ট ক'রে আনলে? 

“তান ভন্তাধীন! দুৰ্যোধন অত IF দেখালে, আর বললে, এখানে খাওয়া- 
দাওয়া করুন; ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) কিন্তু বিদ:রের কুঁটরে গেলেন। তান ভন্তবংসল, 
িদুরের শাকান্ন সংধার ন্যায় খেলেন! 

“পূণজ্ঞানীর আর একটি লক্ষণ_পশাচবৎ'! খাওয়া-দাওয়ার বিচার 
নাই-_শাচ-অশুঁচির বিচার নাই! পর্ণজ্ঞনী ও পূর্ণমুর্খ দুইজনেরই 
বাঁহরের লক্ষণ এক রকম। পর্ণজ্ঞানী হয় ত গঞ্গাস্নানে মন্ত্র পাঠ করলে 
না, ঠাকুরপৃজা করবার সময় MAGA হয় ত এক AO ঠাকুরের চরণে দিয়ে 
চলে এল, কোনও তন্ত্রমন্ত্র নাই! 


[কর্ম ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ষ_কর্ম কতক্ষণ? | 


“্যতাঁদন সংসারে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে, ততাঁদন কর্মত্যাগ করতে পারে 
না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম। 

“একটি পাখা জাহাজের মাস্তুলে অন্যমনস্ক হয়ে বসে ছল। জাহাজ গন্গার 
Towa ছল, ক্রমে মহাসমুদ্রে এসে পড়ল। তখন পাখীর চটকা ভাঙ্গলো, সে 
দেখলে চতর্দকে ক্‌ল-কিনারা নাই। তখন ড্যাঙায় ফিরে যাবার জন্য উত্তর 
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দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হ'য়ে গেল, তবু কৃল-কনারা 
দেখতে পেলে না। তখন TS করে, ফিরে এসে আবার মাস্তুলে এসে বসল। 

“অনেকক্ষণ পরে পাখাঁটা আবার উড়ে গেল_এবার পূর্ব দিকে গেল। 
সোঁদকে কিছুই দেখতে পেলে না, চাঁরাদকে কেবল অকল পাথার! তখন 
ভারী পরিশ্রান্ত হ'য়ে আবার জাহাজে fee এসে মাস্তুলের উপর বসল। 
অনেকক্ষণ Tata একবার দাক্ষিণ দিকে গেল; এইরূপে আবার পাঁশ্চম দিকে 
গেল। যখন দেখলে কোথাও কুলীকনারা নাই, তখন সেই মাস্তুলের উপর 
বসল, আর উঠল না। নিশ্চেষ্ট হ'য়ে বসে রইল। তখন মনে আর কোনও 
ব্যপ্তভাব বা অশান্ত রইল না। TAOS হয়েছে আর কোনও চেষ্টাও নাই” 

কাপ্তেন_ আহা কেয়া দচ্টান্ত! 

[ ভোগান্তে ব্যাকুলতা ও ঈশ্বর লাভ | 

শ্রীরামকৃষ্ণ_সংসারী লোকেরা যখন সুখের জন্য চারদিকে ঘুরে ঘুরে 
বেড়ায়, আর পায় না, আর শেষে পারশ্রান্ত হয়: যখন কামনী-কাণ্চনে আসন্ত 
হ'য়ে কেবল দুঃখ পায়, তখনই বৈরাগ্য আসে, ত্যাগ আসে। অনেকের ভোগ 
না করলে ত্যাগ হয় না। কুঁটচক আর বহদক। সাধকদের ভিতরও কেউ 
কেউ অনেক BCA ঘোরে। এক জায়গায় স্থির হ'য়ে বসতে পারে না; অনেক 
তাঁথের উদক-_-কিনা জল খায়! যখন ঘরে ঘুরে ক্ষোভ মটে যায়, তখন এক 
জায়গায় কুটির বেধে বসে। আর নিশ্চিন্ত ও চেষ্টাশন্য হ'য়ে ভগবানকে 
চিন্তা করে। 

“কিন্তু কি ভোগ সংসারে করবে? কামিনা-কাণ্চন ভোগ? সে ত 
ক্ষাণক আনন্দ! এই আছে, এই নাই! 

“প্রায় মেঘ ও বর্ষা লেগেই আছে, সূর্য দেখা যায় না! দুঃখের ভাগই cat! 
আর কামনীকাণ্চন-মেঘ সূর্যকে দেখতে দেয় AT 


“কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “মশায়, ঈশ্বর কেন এমন সংসার 
করলেন? আমাদের ক কোনও উপায় নাই? 


| উপায়_-ব্যাকুলতা-ত্যাগ | 
“আমি বাল, উপায় থাকবে না কেন? 
হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকূল হাওয়া বয় 
হয়ে ডাকলে তান শুনবেনই শুনবেন। 
“একজনের ছেলোট বায় যায় হয়োছিল। 
ওর কাছে উপায় জিজ্ঞাসা ক'রে বেড়াচ্ছে। একজন বললে, তুম যাঁদ এইটি 


তাঁর শরণাগত হও, আর ব্যাকুল 
"যাতে শভযোগ ঘটে। ব্যাকুল 


. 


দক্ষিণেশ্বরে__পণ্ডিতজী, কাগ্তেন, নরেন্দ্র rele সঙ্গে ১৯৩ 


খ্যালর উপর । সেই জল একটি ব্যাঙ খেতে যাবে। সেই ব্যাঙকে একটি সাপে 
তাড়া করবে। ব্যাঙকে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ A মাথার খদ্রালতে 
পড়বে, আর ব্যাট পালিয়ে যাবে। সেই িষজল একট: লয়ে রোগীকে 
খাওয়াতে হবে। 

“লোকাঁট অমান ব্যাকুল হ'য়ে সেই ওষধ খুজতে স্বাতী নক্ষত্রে বেরূল! 
এমন সময়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তখন ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরকে বলছে, ঠাকুর! এইবার 
মড়ার মাথা জুটিয়ে দাও। খুজতে খুজতে দেখে, একাঁট মড়ার খল, তাতে 
স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়েছে; তখন সে আবার প্রার্থনা ক'রে বলতে লাগল, 
দোহাই ঠাকুর! এইবার আর কটি জুটিয়ে দাও-ব্যাঙ ও সাপ! তার যেমন 
ব্যাকুলতা তেমান সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একাট সাপ ব্যাঙ্কে তাড়া 
ক'রে আসছে, আর কামড়াতে গিয়ে তার বিষ, এ খ্যীলর ভিতর পড়ে গেল। 


“ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে, তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে, তান শুন্বেনই 
শুনবেন_সব সুযোগ ক'রে দেবেন।” 


কাঞ্তেন_ কেয়া দৃষ্টান্ত ! 


শ্রীরামকৃ্ণ_হাঁ, তান সুযোগ ক'রে দেন। হয় ত.বিয়ে হ'ল না, সব 
মন ঈশ্বরকে দিতে পারলে। হয়ত ভায়েরা রোজগার করতে লাগল বা একাঁট 
ছেলে মানুষ VA গেল, তা হ'লে তোমায় আর সংসার দেখতে হ'ল না। তখন 
তুমি অনায়াসে ষোল আনা মন ঈশ্বরকে দিতে পার। তবে কামনী-কাণ্ন 
ত্যাগ না হ'লে হবে না। ত্যাগ হ'লে তবে অজ্ঞান আঁবদ্যা নাশ হয়। আতস 
কাঁচের উপর সূর্ধের feat পড়লে কত জিনিস -পুড়ে যায়। কিন্তু ঘরের 
ভিতর ছায়া, সেখানে আতস কাঁচ লয়ে গেলে ওাঁট হয় না। ঘর ত্যাগ কারে 
বাহিরে এসে দাঁড়াতে হয়। 


[ঈশ্বর লাভের পর সংসার__জনকাদর | 


“তবে জ্ঞান লাভের পর কেউ সংসারে থাকে | তারা ঘর-বার দুইই দেখতে 


পায়। জ্ঞানের আলো সংসারের ভিতর পড়ে, তাই তারা ভাল, মন্দ, নিত্য, 


আনত্য,এ সব সে আলোতে দেখতে পায়। 

“যারা অজ্ঞান, ঈশ্বরকে মানে না, অথচ সংসারে আছে, তারা যেন মাটির 
ঘরের ভিতর বাস করে। ক্ষীণ আলোতে শুধু ঘরের ভিতরটি দেখতে পায়! 
‘কিন্তু যারা জ্ঞান লাভ করেছে, ঈশ্বরকে জেনেছে, তারপর সংসারে আছে, তারা 
যেন শাঁস'র ঘরের ভিতর বাস করে। ঘরের ভিতরও দেখতে পায়, ঘরের 
বাঁহরের জানসও দেখতে পায়। জ্ঞান-সূর্যের আলো ঘরের Tow খদুব 


৩য়_-১৩ 
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প্রবেশ করে। সে ব্যান্ত ঘরের ভিতরের জানস খুব স্পন্টরূপে দেখতে পায়, 

“ঈশবরই FST আর সব তাঁর যন্তস্বরূপ। 

“তাই জ্ঞানীরও অহঙ্কার করবার যো AS! মাহম্নস্তব যে গলখোছল, 
তার অহঙ্কার হয়োছল। শিবের ষাঁড় যখন দাঁত বার ক'রে দেখালে, তখন 
তার অহঙ্কার চূর্ণ হ'য়ে গেল। দেখলে, এক একাট দাঁত এক এক মন্ত্র! 
তার মানে কি জান? এ সব aa অনাদকাল ছল। তুম কেবল উদ্ধার 
করলে। 

“গনরদাগাঁর করা ভাল নয়। ঈশ্বরের আদেশ না গেলে আচার্য হওয়া 
যায় না। যে নিজে বলে, ‘আম গুরু সে trate | দাঁড়পাললা দেখ নাই? 
হাল্কা দিকটা BE হয়, যে ব্যান্ত নিজে উচু হয়, সে হালকা। সকলেই গুরু 
হ'তে বায়! শিষ্য পাওয়া যায় না!” 

ACT ছোট খাটাটির উত্তর ধারে মেঝেতে বাঁসয়াছেন। নৈলোক্য গান 
গাইবেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেছেন, “আহা! তোমার কি গান” ত্ৰৈলোক্য 
OMA লইয়া গান কারতেছেন__ 

তুঝ্‌সে হামূনে দিল্‌কো লগায়া, যো কুচ হৈ সো YTS হ্যায় ॥ 

গান-তুঁম সর্বস্ব আমার (হে নাথ!) প্রাণাধার সারাৎসার। 


গান সমাপ্ত হইল। “ছয়টা বাঁজয়া গিয়াছে। ঠাকুর মুখ ধুইতে 
ঝাউতলার দিকে যাইতেছেন। সঙ্গে মাষ্টার। 


ঠাকুর হাসিতে হাসিতে গল্প কাঁরতে কারতে যাইতেছেন। মাম্টারকে 
হঠাৎ বললেন, “কই তোমরা খেলে নাঃ আর ওরা রি, 


ঠাকুর ভন্তদের প্রসাদ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। 
[নরেন্দ্র ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ] 
আজ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের কলিকাতায় যাইবার ঝাউতল 
থেকে িরিবার সময টাকে বা্লতেহেন, “তাই ত কার আও বাত 
১8 ঘরে প্রদীপ জালা হইল ও TA দেওয়া 


দাক্ষণেশ্বরে-_পাঁণ্ডতজনী, কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভাত সঙ্গে ১৯৫ 


ছোট খাটটিতে বসিয়া ঠাকুরদের নাম SS aod ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মা'র 
ধ্যান কাঁরতেছেন। আরতি হইয়া গেল। কয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর এদিক cing 
ঘরে পায়চাঁর কাঁরতেছেন ও ভন্তদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা কাঁহতেছেন। 
আর কাঁলকাতায় যাইবার জন্য মান্টারের সঙ্গে পরামর্শ কারতেছেন। 

এমন সময় নরেন্দ্র আসিয়া উপাঁস্থত। সঙ্গে শরং ও আরও দুই একাঁট 

ছোকরা । তাঁহারা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। 
নরেন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুরের স্নেহ Galea পাঁড়ল। যেমন কাঁচ ছেলেকে 
আদর করে, ঠাকুর নরেন্দ্রের মূখে হাত দিয়া আদর কাঁরতে লাগলেন ও 
স্নৈহপূর্ণ স্বরে বুলিলেন, “তুমি এসেছ!” 

ঘরের মধ্যে পাশ্চমাস্য হইয়া ঠাকুর দাঁড়াইয়া আছেন। নরেন্দ্র ও আর 
কয়টি ছোকরা ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া পূ্বাস্য হইয়া তাঁহার সম্মুখে কথা 
কাঁহতেছেন। ঠাকুর মান্টারের দিকে মূখ িরাইয়া বাঁলতেছেন, “নরেন্দ্র 
এসেছে, আর যাওয়া য়ায়? লোক 'দয়ে নরেন্দ্রদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম ; 
আর যাওয়া যায়? কি বল?” 

মাষ্টার_যে আজ্ঞা, আজ তবে থাক্‌ । 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-আচ্ছা কাল যাব, হয় নৌকায় নয় গাঁড়তে। (অন্যান্য ভন্তদের 
প্রাত) তোমরা তবে এস আজ, রাত হ'ল। 

ভন্তেরা সকলে একে একে প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 


অষ্টাদশ খণ্ড 
প্রথম পারচ্ছেদ 
বলরাম-মান্দরে শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ waren বলরামের বৈঠকখানায় বসরা আছেন। সহাস্যবদন। 
এখন বেলা প্রায় তিনটা; বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার ইত্যাদি কাছে বাঁসয়া। ছোট 
নরেনও আসয়া উপাস্থত হইলেন। 

আজ মঙ্গলবার, ২৮শে জুলাই, ১৮৮৫ খষ্টাব্দ, আষাঢ় কৃষ্ণ প্রাতপদ। 
ঠাকুর বলরামের বাটীতে সকালে আঁসয়াছেন ও" ভন্তসঙ্গে আহারাদ 


মাছেন। বলরামের বাঁড়তে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা আছে। তাই ঠাকুর 
বলেন, “বড় শুদ্ধ অন্ন ৷” 


5 গ কাজ আছে বাঁলয়া সর্বদা আসিতে পারি 
[0001777 ইত্যাদ; ছোট নরেন আসিলে ঠাকুর তাহার aes 
৩ ছেন g— 


বার্ণিশ করা চাঁট ত. ঠাকুর পালাঁকতে উঠিতেছেন। পায়ে কালো 


as নন্দ বসুর বাটীতে শুভাগমন ১৯৭ 


জোড়াঁটি পালাঁকর এক পাশে মণি রাখলেন। পালাকর সঙ্গে সঙ্গে মাষ্টার 
যাইতেছেন। ক্রমে পরেশ আসিয়া জুঁটিলেন। 

নন্দ বসুর গেটের ভিতর পালাঁক প্রবেশ কারল। ক্রমে বাটীর সম্মুখে 
প্রশস্ত ভূমি পার হইয়া পালক বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। 

গৃহস্বামীর আত্মীয়গণ আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন। ঠাকুর 
মান্টারকে চাঁট জুতাজোড়াঁট দিতে বাঁললেন। পালাক হইতে অবতরণ 
কাঁরয়া উপরের হলঘরে উপস্থিত হইলেন। আঁত দীর্ঘ ও প্রশস্ত হলঘর। 
দেবদেবীর ছবি ঘরের চতু্দিকে। 

গৃহস্বামী ও তাঁহার ভ্রাতা পশুপতি ঠাকুরকে সম্ভাষণ কাঁরলেন। ক্রমে 
পালকির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ভক্তের এই হল-ঘরে জুটিলেন। 'গাঁরশের 
ভাই অতুল আসিয়াছেন। প্রসন্নের পিতা See নন্দ বসুর বাটীতে সদা 
সর্বদা যাতায়াত করেন। 'তাঁনও উপস্থিত আছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
Ser নন্দ Tr বাটীতে শনভাগমন 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার ছাঁব দেখিতে গান্রোর্থান কারলেন। সঙ্গে মাস্টার ও 
আরও কয়েকজন CT! গৃহস্বামীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পশপাঁতও সঙ্গে সঙ্গে 
থাঁকয়া ছবিগ্যাল দেখাইতেছেন। 

ঠাকুর প্রথমেই vega reife দর্শন কাঁরতেছেন। দেখিয়াই ভাবে 
বিভোর হইলেন। দাঁড়াইয়াছলেন, বাঁসয়া পাঁড়লেন। কিয়ংকাল ভাবে 
See হইয়া রাহলেন। 

দ্বিতীয় ছবি, শ্রীরামচন্দ্রের ভন্তবংসল ম্যার্ত। 

শ্রীরাম হনুমানের মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ কারতেছেন। হনুমানের 
wis রামের পাদপদ্মে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেকক্ষণ ধাঁরয়া এই ছাঁব 
দৌখতেছেন। ভাবে বাঁলতেছেন, “আহা! আহা!” 

তৃতীয় ets, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণ কদমতলায় দাঁড়াইয়া আছেন। 

চতুর্থ_বামনাবতার। ছাঁত মাথায় বাঁলর যজ্ঞে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, “বামন!” এবং একদ্‌ষ্টে দেখিতেছেন। 

এইবার নাঁসংহমযার্ত দর্শন করিয়া ঠাকুর গোষ্ঠের ছাঁব দর্শন কাঁরতেছেন। 
Are রাখালদের সাহত বৎসগণ চরাইতেছেন। শ্রীবৃন্দাবন ও যমননাপ্রীলন! 

মণি বলিয়া উঠিলেন-_ চমৎকার ছাঁব। 

সপ্তম ছাঁব দোখয়া ঠাকুর বাঁলতেছেন__“ধুমাবতী” অভ্টম- ষোড়শী ; 
নবম- ভূবনেশ্বরী; দশম-_তারা; একাদশ_কালী। এই সকল মার্ত দেখিয়া 


১৯৮ ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 


ঠাকুর বাঁলতেছেন_-“এ সব উগ্রমৃর্তি! এ সব মূর্ত বাড়তে রাখতে নাই। 
এ ais বাড়তে রাখলে পূজা দিতে হয়। তবে আপনাদের অদৃষ্টের জোর 
আছে, আপনারা রেখেছেন।» 


শ্রীগ্রীঅন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া ঠাকুর ভাবে বালতেছেন, “বা! বা!” 

তারপর রাই রাজা । নিকুঞ্জবনে সখাঁপারবৃতা সিংহাসনে বাঁসয়া আছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ কুঞ্জের দ্বারে কোটাল সাজিয়া বাঁসয়া আছেন। তারপর দোলের ছাঁব। 
ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরিয়া এর পরের ale দোখতেছেন। গলাসকেসের [ভিতর 
বীণাপাণর ate; দেবী বাঁণাহস্তে মাতোয়ারা হইয়া রাগ-রাগনী আলাপ 

ত || 

ais দেখা সমাপ্ত হইল। ঠাকুর আবার গৃহস্বামীর কাছে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৃহস্বামীকে বাঁলতেছেন,_“আজ 


ame নন্দ বসু বাঁসয়া আছেন। তান ঠাকুরকে আহ্বান কাঁরয়া 
বাঁলতেছেন, “বসুন! দাঁড়য়ে রইলেন কেন ?৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেসিয়া)_এ পটগুলো খ্যব বড় বড়। তুমি বেশ হিন্দু 

নন্দ বস: ইংরাজী ছবিও আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_সে সব অমন নয়। ইত্রাজীর দিকে তোমার তেমন 
নজর নাই। 

বরের দেওয়ালের উপর শ্রীষু্ত কেশব সেনের নবাঁবধানের ছাঁব টাঙগান 
ছিল। Stas সুরেশ মির & ছাব করাইয়াছিলেন! তিনি ঠাকুরের একজন 
ডর এ ছবিতে পরমহংসদেব কেশবকে দেখাইয়া দিতেছেন, ভিন্ন পথ 


শ্ৰীরামকৃষ্ণ_ও যে ACH পট! 
Sera পিতা (সহাস্যে_ আপনিও ওর ভিতর আছেন। 
সেহাস্যে)_ওই এক রকম, 
“4 a ওর ভিতর সবই আছে। 


Seas নন্দ বন্‌র বাটীতে শৃভাগমল ১৯৯ 


৩ কিয়ংক্ষণ পরে বাঁলতেছেন, “ঈশ্বরীয় মূর্তিসকল দেখে বড় আনন্দ Vai! 
আবার বাঁলতেছেন, “Sarto, কালী, তারা (শব শিবা মধ্যে *মশানবাসিনী) 
রাখা ভাল নয়, রাখলে পূজা দিতে হয়।” 

apie সেহাস্যে)-তা তান যতাঁদন চালাবেন, ততাঁদন চলবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তা বটে, কিন্তু ঈশবরেতে মন রাখা ভাল; তাঁকে ভুলে থাকা 
ভাল নয়। 

নন্দ বস_তাঁতে মাতি কই হয়ঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তাঁর কৃপা হ'লে হয়। 

নন্দ বসু তাঁর কৃপা কই হয়ঃ তাঁর কি কৃপা করবার শান্ত আছে? 


[ঈশ্বর কর্তা-না কর্মই ঈশ্বর] 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_বুঝোঁছ, তোমার পণ্ডিতদের মত, 'যে যেমন কর্ম 
করবে সেরূপ ফল ALA’; ওগুলো ছেড়ে দাও! ঈশ্বরের শরণাগত হ'লে কর্ম 
ক্ষয় হয়। আমি মার কাছে ফুল হাতে ক'রে বলোছলাম,মা! এই লও 
তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আম কিছুই চাই না, তুমি আমায় শদদ্ধা 
siz দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আম ভাল-মন্দ 
কিছুই চাই না, আমায় শৃদ্ধা Sis দাও। এই লও, তোমার ধর্ম, এই লও 
তোমার অধম“; আমি ধর্মীধর্ম [কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধা STE দাও। এই 
লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আম জ্ঞান-অজ্ঞান কিছুই চাই 
না, আমায় শহ্ধা STS দাও। এই লও তোমার “iio, এই লও তোমার SLB, 
আমায় «et STS দাও ।” 

নন্দ Daa তিনি ছাড়াতে পারেন? 

শ্রীরামকৃ্ষ_সে ক! তান ঈশ্বর, তানি সব পারেন; যান আইন 
করেছেন, তান আইন বদলাতে পারেন। 


[ চৈতন্যলাভ ভোগাল্তে_না তাঁর কৃপায় | 


“তবে ওকথা বলতে পার তুমি। তোমার নাক ভোগ করবার ইচ্ছা আছে, 
তাই তুমি অমন কথা বলছ। ও এক মত আছে বটে, ভোগ শান্তি না হ'লে 
চৈতন্য হয় না! তবে ভোগই বা কি করবে? কামনী-কান্জনের সুখ_এই 
আছে, এই নাই, ক্ষণিক! কামিনী-কাণ্ণনের ভিতর আছে কিঃ আমড়া, 
a আর চামড়া; খেলে অম্লশুল হয়। সন্দেশ, যাই গিলে ফেললে আর 
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[ঈশ্বর কি পক্ষপাতণ--আবিদ্যা কেন__তাঁর খ্যাশ] 


নন্দ বস; একট; চুপ কাঁরয়া আছেন, তারপর বাঁলতেছেন,__ওসব ত বলে 
বটে! ঈশ্বর ক পক্ষপাতী ? তাঁর কৃপাতে যাঁদ হয়, তা হ’লে বলতে হবে 
ঈশ্বর পক্ষপাতী ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ তানি নিজেই সব, ঈশ্বর নিজেই জাব, জগৎ সব হয়েছেন। 
যখন পর্ণ জ্ঞান হবে, তখন এ বোধ। তান মন, বৃদ্ধি, দেহ- চতুর্কিংশতি 
OF সব হয়েছেন। 'তাঁন আর পক্ষপাত কার উপর করবেন? 
নন্দ Shea নানা রুপ কেন হয়েছেন? কোন খানে জ্ঞান, কোন 
খানে অজ্ঞান 2 
শ্রীরামক্-_তাঁর খুসী। 
অতুল-_কেদারবাব (চাটনয্যে) বেশ বলেছেন। একজন "জিজ্ঞাসা করোঁছিল, 
ঈশবর সৃষ্টি কেন করলেন? তাতে বলোছিলেন যে, যে িটিং-এ তান স্যাষ্টর 
মতলব করোছলেন, সে মাটং-এ আম 'ছলাম না। (সকলের হাস্য)। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_তাঁর খুসী। 
এই বলিয়া ঠাকুর গান গাইতেছেন-_ 
সকাল তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুঁমি। 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে কার আমি। 
TSS বদ্ধ কর করা, পঙ্গুরে লজঙ্ঘাও “গার, 
কারে দাও মা! TM, কারে কর অধোগামী ॥ 
আমি যন্ত্র তুমি wat, আম ঘর তুমি ঘরণণী। 
আমি রথ তুমি রথাঁ, যেমন চালাও তেমনি চাল॥ 
“তিনি আনন্দময়ী! এই সংষ্টি-“স্থাত-প্রলয়ের লীলা করছেন। অসংখ্য 
জাব, তার মধ্যে দই-একটি মন্ত হ'য়ে যাচ্ছে তাতেও আনন্দ । ‘ঘুড়ির 
লক্ষের দ্টো-একটা কাটে, হেসে দাও মা হাত চাপাঁড়'। কেউ সংসারে বদ্ধ 


'ভিবাসম্ধ মাঝে মন উঠছে ডুবছে কত তরী!” 
নন্দ বস্তার AT! আমরা যে মার! 
রা কোথায় ই তিনিই সব হয়েছেন। যতক্ষণ না তাঁকে 
জানতে পাচ্ছ, ততক্ষণ ‘আমি’ আমি’ করছ! 


প্র বেলা কেউ বা সন্ধ্যার সময় ; কিন্তু কেহ অভুক্ত 
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শ্রীরামকৃষ্ণ আম কি, এটা খোঁজো দোখ। আম কি হাড়, না মাংস, না 
রক্ত, না নাড়ভুণড় ? আমি খুজতে খুজতে 'তুমি' এসে পড়ে, অর্থাৎ অন্তরে 
সেই ঈশ্বরের «fe বই আর কিছুই নাই। ‘আমি’ নাই! তান। তোমার 
অভিমান নাই! এত এশবর্য। ‘আমি’ একেবারে ত্যাগ হয় না; তাই যাঁদ যাবে 
না তবে থাক শ্যালা ঈশ্বরের দাস VA (সকলের হাস্য)। ঈশ্বরের ভন্ত 
ঈশ্বরের ছেলে, ঈশ্বরের দাস, এ অভিমান ভাল। যে ‘আমি’ কামনী-কাণ্চনে 
আসন্ত হয়, সেই ‘আমি’ কাঁচা আমি, সে ‘আমি’ ত্যাগ করতে হয়। 

অহতঙ্কারের এইরূপ ব্যাখ্যা শ্ীনয়া গৃহস্বামী ও অন্যান্য সকলে সাতিশয় 
প্রীতিলাভ কাঁরলেন। 


[Pad অহঙ্কার ও মত্ততা ] 


শ্রীরামকৃ্_জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না; দ্বিতীয় শান্ত 
স্বভাব। তোমার দুই লক্ষণ আছে। অতএব তোমার উপর ঈশ্বরের 
অনধুগ্রহ আছে। 

“বেশী এশ্বর্য হলে, ঈশ্বরকে ভুল হ'য়ে যায়; এশ্বর্যের স্বভাবই এ। 
যদ মল্লিকের বেশী এম্বর্য হয়েছে, সে আজকাল ঈশ্বরীয় কথা কয় ATI 
আগে আগে বেশ ঈশ্বরের কথা কইত। 

“কামনী-কাণ্চন এক প্রকার মদ। অনেক মদ খেলে খুড়ো-জ্যাঠা বোধ 
থাকে না, তাদেরই ব'লে ফেলে তোর GA; মাতালের AR, বোধ 
থাকে না।” 

নন্দ PLT বটে। 


[ TheosoPhy—ক্ষণকাল যোগে ম্যান্ত_ শ্যদ্ধাভক্তিসাধন | 


পশুপাঁতি_ মহাশয়! এগুলো কি সত্য_Spiritualism, Theosophy ? 
সূর্যলোক, DUCTS? নক্ষত্রলোক ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ জান না বাপু! অত fem কেন? আম খাও; কত 
আমগাছ, কত লক্ষ ডাল, কত কোটি পাতা, এ সাব করা আমার দরকার কি? 
আম বাগানে আম খেতে TAT, খেয়ে যাই। 

“চৈতন্য যাঁদ একবার হয়, যাঁদ একবার ঈশ্বরকে কেউ জানতে পারে তা 
হ’লে ওসব হাব্জা-গোব্জা বিষয় জানতে ইচ্ছাও হয় না। কার থাকলে 
কত কি বলে,_'আমি পাঁচ সের চালের ভাত খাবো রে'_'আম এক জালা 
জল খাবো Cl tas বলে, ‘খাঁব? আচ্ছা খাবি !- এই বলে বৈদ্য তামাক 
খায়। বিকার সেরে, যা বলবে তাই শুনতে হয়।” 

পশদপাঁত-আমাদের [বিকার চিরকাল ata থাকবে? 
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শ্রীরামকৃষ্ণ কেন, ঈশবরেতে মন রাখো, চৈতন্য হবে। 
MEATS নেহাস্যে)_আমাদের ঈশ্বরের যোগ ক্ষাণক। তামাক খেতে 
যতক্ষণ লাগে। (সকলের হাস্য)। 
শ্রীাকৃফণ--তা হোক ; ক্ষণকাল তাঁর সঙ্গে যোগ হইলেই arts 
যেন তোমার পাদপদ্মে মন থাকে। যেন তোমার পাদপদ্মে শৃদ্ধা ভান্ত হয়। 
“নারদ বললে, রাম! তোমার কাছে আর কোনও বর চাই না, আমাকে 


“eal ভান্ত দাও, আর যেন তোমার ভুবনমোহন মায়ায় মুগ্ধ না হই, এই 
আশীর্বাদ করো। আন্তাঁরক তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে, তাঁতে মন হয়, 
ঈশ্বরের পাদপদ্মে শুদ্ধা Ste হয়। 


[ পাপ ও পরলোক_সত্যুকালে ঈশ্বরচিন্তা-ভরত রাজা | 


“আমাদের ক বিকার যাবে !-_'আমাদের আর ক হবে_£আমরা পাপা” 
_এ সব ব্দাদ্ধ ত্যাগ করো। নন্দ বসুর প্রত) আর এই চাই-_একবার 
রাম বলোছ, আমার আবার পাপ!” 

নন্দ PRS কি আছে? পাপের শাস্তি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি আম খাও না! তোমার ও সব হিসাবে দরকার ক? 
পরলোক আছে কিনা--তা'তে কি হয়_এ সব খবর! 

“আম খাও। 'আম' প্রয়োজন, _তাঁ'তে che” 

নন্দ বসদ_আমগাছ কোথা? আম পাই কোথা? 

্রীমকৃফ- গাছ? তান অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম! তান আছেনই, তান 
নিত্য! তবে একাট কথা আছে_তানি ‘কল্পতরু_ 

“কালী কল্পতরু মুলে রে মন, চার ফল কুড়ায়ে পাবি! 

“কিল্পতরদুর কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয়, তবে ফল পাওয়া যায়,_তবে 
ফল তরএর মূলে পড়ে-তখন কুড়িয়ে লওয়া যায়। চার ফল, ধর্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ। 

“জ্ঞানীরা মুন্ডি (মোক্ষফল 


) চায়, ভন্তেরা ভান্তি চায়”_অহেতুকী cig! 
তারা ধর্ম, অর্থ, কাম চায় না। রী 
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“কেশব সেনও পরলোকের কথা জিজ্ঞাসা করোছল। আমি কেশবকেও 
Te, ‘এ সব fon তোমার কি দরকার?’ তারপর আবার বলল, 
‘যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত করতে হবে। 
কুমোরেরা হাড় সরা ica শ্মকুতে দেয় ; ছাগল-গরুতে মাঁড়য়ে যাঁদ ভেঙ্ে 
দেয় তা হ'লে তোর লাল হাঁড়গুলো ফেলে দেয়। কাঁচাগুলো কিন্তু আবার 
নিয়ে কাদা মাটির সঙ্গে মাশয়ে ফেলে ও আবার চাকে দেয়!” 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থের মঙ্গল কামনা রজোগন্ণের চিহ্ন 


এ পর্যন্ত গৃহস্বামী ঠাকুরের মিষ্ট মুখ করাইবার কোনও চেষ্টা করেন নাই। 
ঠাকুর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গৃহস্বামীকে বাঁলতেছেন_ 

“কছু খেতে হয়। A মাকে তাই সৌদন বললদ্ম_ওগো কিছ 
(খেতে) দাও’! তা না হ'লে পাছে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়!” 

গৃহস্বামী কিছু মিষ্টান্ন আনাইয়া দলেন। ঠাকুর খাইতেছেন। নন্দ 
বস্‌ ও অন্যান্য সকলে ঠাকুরের দিকে একদষ্টে চাঁহয়া আছেন। দোঁখতেছেন 
{তান Te fe করেন। 

ঠাকুর হাত ধুইবেন, চাদরের উপর রেকাঁব করিয়া মিষ্টান্ন দেওয়া 
হইয়াঁছল, সেখানে হাত ধোয়া হইবে না। হাত LAIN জন্য একজন ভৃত্য 
দিকদানি আনিয়া উপস্থিত কারল। 

পকদান রজোগ্‌ণের চিহৃ। ঠাকুর দেখিয়া বাঁলয়া উঠিলেন, “নিয়ে যাও, 
নিয়ে যাও ।” গৃহস্বামী বাঁলতেছেন, “হাত VAI” 

ঠাকুর অন্যমনস্ক। বাঁললেন, “ক £_ হাত ধোবো ?” 

ঠাকুর দাক্ষিণে বারান্দার দিকে উঠিয়া গেলেন। মাঁণকে আজ্ঞা কাঁরলেন, 
“আমার হাতে জল দাও।” মাঁণ ভূঙ্গার হইতে জল ঢালয়া দিলেন। ঠাকুর 
নিজের কাপড়ে হাত offer আবার বাঁসবার স্থানে feta আসিলেন। 
ভদ্রলোকের জন্য রেকাঁব কাঁরয়া পান আনা হইয়াঁছল। সেই রেকাঁবর পান 
ঠাকুরের কাছে লইয়া যাওয়া হইল, তান সে পান গ্রহণ কাঁরলেন না। 


[ইচ্টদেবতাকে িবেদন__জ্ঞানভন্তি ও শদ্ধাভান্ত] 


নন্দ বস; শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_একটা কথা বলব? 
শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) কি? 
নন্দ বস পান খেলেন না কেন? সব ঠিক হ'ল, এট অন্যায় হয়েছে! 


২০৪ শ্রপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 


শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্টকে দিয়ে খাই ;_এ একটা ভাব আছে। 
নন্দ বস্দ_ও ত ইস্টতেই পড়ুত। 

র -পথ একটা আছে; আর ভান্ত-পথ একটা আছে। জ্ঞানীর 
মতে সব জিনিসই ব্ৰহ্মজ্ঞান ক'রে লওয়া যায়! ভন্তিপথে একট: ভেদবাদ্ধি 
হয়। - 

নন্দ_ওটা দোষ হয়েছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে-ও আমার একটা ভাব আছে। তুমি যা বলছ ও 
তিক বটে_-ও-ও আছে। 
ঠাকুর গহস্বামীকে মোসাহেব হইতে সাবধান কাঁরতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-আর একটা সাবধান! মোসাহেবরা স্বার্থের জন্য বেড়ায়। 
(প্রসন্নের পিতাকে) আপনার কি এখানে থাকা হয়? 
প্রসন্নের পিতা- আজ্ঞে না, এই পাড়াতেই থাকা হয় ॥ তামাক ইচ্ছা FA | 
শ্রীরামকৃষ্ণ (আঁত বিনীতভাবে)_না থাক্‌, আপাঁন খান,_আমার এখন 
নাই। 


নন্দ Tia বাড়িটি খুব বড় তাই ঠাকুর বাঁলতেছেন- বদর বাঁড় এত বড় 
নয়; তাই তা'কে সৌঁদন বললাম। 

নন্দ-_হাঁ, তিনি জোড়াসাঁকোতে নূতন বাড়ি করেছেন। 

ঠাকুর নন্দ বসকে উৎসাহ দিতেছেন। 

Sees (নন্দ বদর প্রা) তুম সংসারে থেকে ঈশ্বরের প্রাত মন 
রেখেছ, এ কি কম কথা? যে সংসার ত্যাগী সে ত ঈশ্বরকে ডাকৃবেই। তাতে 


আর বাহাদুর কি? সংসারে থেকে যে ডাকে, সেই ধন্য! সে ব্যান্ত বিশ 
মণ পাথর সরিয়ে তবে দেখে। 


“রাম নারদকে বললেন, তুমি বর লও 


সেল সাজা হরেন তোর ভি 
মারায় মুগ্ধ না হই!” ; ae 


এইবার ঠাকুর গাতরোথান কারবেন। 


ans নন্দ wa বাটীতে শদভামন ২০৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নন্দ বসুর প্রাতি)_গীতার মত-অনেকে যাকে গনে মানে, 
তাতে ঈশ্বরের বিশেষ শান্ত আছে। তোমাতে ঈশ্বরের শান্ত আছে। 

নন্দ বস শান্তি সকল মানুষেরই সমান। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরন্ত হইয়া)_এঁ এক তোমাদের কথা;_সকল লোকের শান্তি 
ক সমান হতে পা'রে? বিভূরুপে তানি সর্বভূতে এক হ'য়ে আছেন বটে, 
কিন্তু শত্তিবিশেষ ! 

“বিদ্যাসাগরও এ কথা বলোছল,_“তাঁন কি কারুকে বেশী শান্ত কার্‌ূকে 
কম শান্ত দিয়েছেন?’ তখন আমি বললাম--যাঁদ শান্ত ভিন্ন না হয়, তা হ'লে 
তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসোছ £ তোমার মাথায় কি দুটো শিং 
বোরয়েছে 2 

ঠাকুর NCAA কারলেন। ভন্তেরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন। পশুপতি 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুদ্গমন কাঁরয়া দ্বারদেশে পেশছাইয়া দিলেন। 


উনবিংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতা নগরে ভন্তমান্দিরে 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর বাগবাজারের একটি শোকাতুরাবরাহ্মণীর বাঁড় আসিয়াছেন। বাঁড়া 
পদ্ররাতন, ইন্টকানার্মত। বাঁড় প্রবেশ কাঁরয়াই বাম দিকে গোয়ালঘর। ছাদের 
উপর বাসিবার স্থান হইয়াছে। ছাদে লোক কাতার "দয়া, কেহ দাঁড়াইয়া কেহ 
বাঁসয়া আছেন। সকলেই উৎসক-_কখন ঠাকুরকে দেখবেন। 

ব্রাহ্মণীরা দুই SAT, দুই জনেই বিধবা । বাঁড়তে এ+দের ভায়েরাও 
সপরিবারে থাকেন। ব্রাহ্মণার একমাত্র কন্যা দেহত্যাগ করাতে ‘তান 
যারপরনাই শোকাতুরা। আজ ঠাকুর গৃহে পদার্পণ কারিবেন বাঁলয়া সমস্ত 
দিন উদ্যোগ কাঁরতেছেন। যতক্ষণ ঠাকুর AE নন্দ TA বাড়তে ছিলেন, 
ততক্ষণ বাহ্মণী ঘর বাহির করিতেঁছলেন,_কখন তানি আসেন। ঠাকুর 
বলিয়া দিয়াছিলেন যে, নন্দ বসুর ae হইতে আসিয়া তাঁহার বাড়তে 
আসিবেন। বিলম্ব হওয়াতে তিনি ভাঁবতেছিলেন, তবে ব্যাক ঠাকুর 


নীচে একটি শব্দ হওয়াতে [তান আবার বালতেছেন_“এ 'দাঁদ 
আসিতেছেন।” এই বলিয়া তান দোখতে লাগিলেন 
ও রর তে | কিন্তু তাঁন এখনও 


ঠাকুর সহাস্যবদন, ভন্তপরিবৃত হইয়া বাসয়া আছেন। 
মাষ্টার (দেবেন্দ্রের প্রতি)-কি চমৎকার দশ্য। ছেলে-বুড়ো, পরুষ-মেয়ে 


কার পদে দাড়িয়ে রয়েছে! সকলে কত উৎসক একে দেখ 
আর এ'র কথা শোন্বার জন্য! oe. 


দেবেন্দ্র (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত 


শোকাতুরা data বাটীতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২০৭ 


ঠাকুর হাঁসতেছেন। 

এইবার ব্রাহ্মণীর ভগ্নী বাঁলতেছেন, “এ দিদি আসছেন।» 

ব্ৰাহ্মণী আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কি বলবেন, কি করিবেন কিছুই 
ঠিক কাঁরতে পারিতেছেন না। 

ব্ৰাহ্মণী অধার হইয়া বালতেছেন, “ওগো, আম যে আহ্মাদে আর বাঁচ 
না, গো! তোমরা সব বল গো আমি কেমন ক'রে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী 
যখন এসোছল, সেপাই শান্নী, সঙ্গে ক'রে_আর রাস্তায় তারা পাহারা 
দাচ্ছল_তখন যে এত আহমাদ হয়ান গো !_ওগো চণ্ডীর শোক এখন একটুও 
আমার নাই! মনে করেছিলাম, তান যেকালে এলেন না, যা আয়োজন করলূম, 
সব গঙ্গার জলে ফেলে দেব;__আর SA (ঠাকুরের) সঙ্গে আলাপ করবো না, 
যেখানে আসবেন একবার যাব, অন্তর থেকে দেখব,_দেখে চলে আস্‌ব। 

“যাই_ সকলকে বাল, আয়রে আমার সুখ দেখে যা!_যাই, যোগীনকে 
বাঁলগে, আমার ভাগ্য দেখে যা!” 

ব্ৰাহ্মণী আবার আনন্দে অধীর হইয়া বালতেছেন,_“ওগো খেলাতে 
লেটারী-তে) একটা টাকা fra মুটে এক লাখ টাকা পেয়োছল,_সে যেই 
শুনলে এক লাখ টাকা পেয়েছি, Gata আহনাদে মরে গিছল-_সত্য সত্য মরে 
গিছল!- ওগো আমার যে তাই হ'ল গো! তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর, 
না হ'লে আমি সত্য সত্য মরে যাব।” 

মণ ব্রাহ্মণণীর আর্ত ও ভাবের অবস্থা দোঁখয়া মোহিত হইয়া গিয়াছেন। 
তিনি তাঁহার পায়ের ধলা লইতে গেলেন। ব্রাহ্মণী বাঁলতেছেন, “সেকি গো! 
তান মাঁণকে প্রাতি-প্রণাম কাঁরলেন। 
«তোমরা সব এসেছ, ছোট নরেনকে এনোছ,_বলি তা না হ'লে হাসবে 
কে!” ব্রাহ্মণী এইরূপ কথাবার্তা কহিতেছেন,_উহার ভগ্নী আসিয়া ব্যস্ত 
হইয়া বালতেছেন, “দাদ এসো না! তুম এখানে দাঁড়ায়ে থাকলে ক হয়? 
নীচে এসো! আমরা ক একলা পাঁর।” 

্রাহ্মণী আনন্দে বিভোর! ঠাকুর ও ভন্তদের দেখিতেছেন। তাঁদের ছেড়ে 
যেতে আর পারেন না। 

এইর্‌প কথাবার্তার পর র্রাহ্মণী আঁতশয় ভান্তসহকারে ঠাকুরকে অন্য 
ঘরে লইয়া গগয়া মিষ্টান্নাদ নিবেদন কাঁরলেন। ভন্তেরাও ছাদে বাঁসয়া সকলে 
মিষ্টমুখ কাঁরলেন। 

রাত প্রায় ৮টা হইল, ঠাকুর ‘বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। নীচের তলায় 
ঘরের কোলে বারান্দা, বারান্দা দিয়ে পশ্চিমাস্য হইয়া উঠানে আসিতে হয়। 


২০৮ শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্‌ত_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 


তাহার পর গোয়ালঘর ডান দিকে রাখিয়া সদর দরজায় আসতে হয়। ঠাকুর 
যখন বারান্দা দিয়া ভক্তসঙ্গে সদর দরজার দিকে আসিতেছেন, তখন ব্রাহ্মণ? 
উচ্চৈঃদ্বরে ভাঁকতেছেন, “ও বৌ, শীঘ্র পায়ের ধূলা fats আয়!” বৌ 
ঠাকুরাণী প্রণাম কাঁরলেন। ্রাহ্মণীর একাঁট ভাইও iva প্রণাম কারলেন। 

ব্ৰাহ্মণী ঠাকুরকে বাঁলিতেছেন, “এই আর একটি ভাই; TAT” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_না, না, সব ভাল AST 

একজন সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ ধাঁরয়া আঁসতেছেন, আসতে আসতে এক 
জায়গায় তেমন আলো হইল না। 

ছোট নরেন উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছেন, “পদ্দিম ধর, পাদ্দম ধর! মনে 
কারো না বে, পাদ্দম ধরা ফুরিয়ে গেল!” (সকলের হাস্য)। 

এইবার গোয়াল-ঘর। ব্রাহ্মণাী ঠাকুরকে বাঁলতেছেন, এই আমার 
গোয়াল-ঘর। গোয়াল ঘরের সাম্নে একবার দাঁড়ালেন, চতুদ্দদকে ভন্তগণ। 
মণি ভূমিষ্ঠ হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরতেছেন ও পায়ের ধূলা তছেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
Thal মার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


ES মার বাড়তে বৈঠকখানায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁসয়া আছেন। ঘরটি 
একতলায়, ঠিক রাস্তার উপর। ঘরের ভিতর এঁকতান বাদ্যের (Concert) 


আখড়া আছে। ছোকরারা বাদ্যযন্ত্র লইয়া রর প্রীত্যর্থে 
রে ঠাকুরের athe মাঝে মাঝে 


সঙ্গে ভন্তেরা আসিয়া এ ঘরে বাঁসয়াছেন। 


ব্রাহ্মণীও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছেন। তিনি র ভত 
বাইতেছেন, একবার বারে আসিয়া বৈঠক 5 a ey 


জানলার উপর ছেলেরা উঠিয়াছে দেখিয়া ছোট নরেন ই 


Ta মা'র বাড়তে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২০৯ 


তোরা ওখানে কেন? যা, বা বাড়ি যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে বালতেছেন, 
“না, থাক্‌ না, থাক্‌ ATI” 

ঠাকুর মাঝে মাঝে বলিতেছেন, “হার ওঁ! হরি ও!” 

শতরাঞ্জর উপর একখানি আসন দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাঁসয়াছেন। এঁকতান বাদ্যের ছোকরাদের গান গাঁহিতে বলা হইল। তাহাদের 
বাঁসবার aaa হইতেছে না, ঠাকুর তাঁহার নিকটে শতরাঞ্জতে বাঁসবার জন্য 
তাহাদের Ta কাঁরলেন। 

ঠাকুর বাঁলতেছেন, “এর উপরেই বস না। এই আমি tafe” এই. 
বলিয়া আসন WORM লইলেন। ছোক্রারা গান গাঁহতেছে__ 

কেশব কুরু কররণাদীনে কুঞ্জকাননচারী। 

মাধব-মনোমোহন মোহন-মনরলীধারী। 

(হাঁরবোল, হারবোল, হারবোল, মন আমার) 

ব্জাঁকশোর কালীয়হর কাতরভয়ভঞ্জন, 

নয়ন-বাঁকা, বাঁকা-ীশাঁখপাখা, রাধিকা-হাদরঞ্জন ; 

গোবর্ধনধারণ, বনকুসমভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী। 

শ্যাম রাস-রসাবহারী। 
(হারবোল, হারবোল, হারবোল+ মন আমার) ॥ 
গান_এস মা জীবন উমা-_ ইত্যাঁদ। 
শ্রীরামকৃষ্*-আহা কি গান!_কেমন বেহালা! কেমন বাজনা ! 
একাঁট ছোক্রা #0 বাজাইতোছলেন। তাঁহার দিকে ও অপর আর 
একটি ছোকরার দিকে অঙ্গ্াঁলানর্দেশ কারয়া বাঁলতেছেন, “Sia Sa যেন 
জোড় ৷” 

এইবার কেবল কনসার্ট বাজনা হইতে লাঁগল। বাজনার পর ঠাকুর 
আনান্দত হইয়া বাঁলতেছেন,_“বা! fe চমৎকার!” 

একটি ছোকরাকে নির্দেশ কাঁরয়া বাঁলতেছেন, “এর সব (সব রকম 
বাজনা) জানা আছে।” 

মান্টারকে বাঁলতেছেন,_“এ'রা সব বেশ লোক।” 

ছোকরাদের গান-বাজনার পর তাহারা ভন্তদের বলিতেছে--“আপনারা 
কিছু গান!” ব্রাহ্মণী দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দ্বারের কাছ থেকে বাঁললেন, 
গান এরা কেউ জানে না, এক মাঁহমবাব: Tle জানেন, তা Sa সামনে উন 

না। 
একজন ছোকরা-কেন £ আম বাবার সুমুখে গাইতে পাঁর। 
ছোট নরেন (উচ্চহাস্য করিয়া) _-অতদুর উনি এগোন নি! 


৩য়-১৪ 


২১০ রীশ্রীরামকুষকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫১ ২৮শে জুলাই 


সকলে তছেন। 'কয়ংক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া বালতেছেন, 
aria ভিতরে আসুন।” শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেছেন, “কেন গো!” 

ব্রাহ্মণী_ সেখানে জলখাবার দেওয়া হয়েছে' যাবেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_এইখানেই এনে দাও না। 

ara মা বলেছে, ঘরটায় একবার পায়ের ধূলা 'দন, তা হ'লে 
ঘর কাশী হয়ে থাকবে,_ঘরে মরে গেলে আর কোন গোল থাকবে না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাহ্মণী ও বাঁড়র ছেলেদের সঙ্গে অন্তঃপদুরে গমন 
কাঁরলেন। SEM চাঁদের আলোতে বেড়াইতে লাগলেন। মাষ্টার ও fac 
বাড়ির দক্ষিণ দিকে সদর রাস্তার উপর গল্প কাঁরতে কাঁরতে পাদচারণ 
কাঁরতেছেন! 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
TR কথা_“তিনজনই এক” 


বলরামের বাড়ির বৈঠকখানার পশ্চিম পার্বের ঘরে ঠাকুর বিশ্রাম কারিতেছেন, 
নিদ্রা যাইবেন। ATA মার বাঁড় হইতে ফারতে অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। 
রাত পৌনে এগারটা হইবে। 

ঠাকুর বলিতেছেন, “যোগান একটু পায়ে হাতটা বলিয়ে দাও ত।” 

কাছে মণ বাঁসয়া আছেন। 

যোগীন পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছেন; এমন সময় ঠাকুর বাঁলতেছেন, 
আমার "ক্ষিদে পেয়েছে, একটু সমাজ খাবো। 

বাহ্মণী সঙ্গে সঙ্গে এখানেও আঁসয়াছেন। ব্রাহ্মণীর ভাইটি বেশ বাঁয়া 
তবলা বাজাইতে পারেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীকে আবার দৌঁখয়া বাঁলতেছেন, “এবার 
দরে, এলে, কি আর কোনও গাইয়ে লোক এলে ওঁর ভাইকে ডেকে আনলেই 
হবে।” 

ঠাকুর একটু সুজি খাইলেন। কমে যোগীন ইত্যাদি ভন্তেরা ঘর হইতে 


চলিয়া গেলেন। মাণ ঠাকুরের পায়ে হাত বুলাইতেছেন, ঠাকুর তাহার সাঁহত 
কথা কাহতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ আহা, এদের (ব্রাহ্মণীদের) কি আহমাদ। 


মণিক আশ্চর্য, যাশুখ্ষ্টের সময় ঠিক এই রকম 
দুটি মেয়েমানুষ ভক্ত, দুই ভাঁগ্ন। মার্থা আর মেরী। আব 
শ্রীরাম (SOLS হইয়া) _তাদের গল্প কি বল ত। 


বলরাম-সান্দরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২১১ 


মাঁণ_ফাশুখৃষ্টে তাঁদের বাড়তে ভক্তসঙ্গে ঠিক এই রকম ক'রে 
গিয়োছলেন। একজন ভগ্নী তাঁকে দেখে ভাবোল্লাসে পাঁরপূর্ণ হয়োছল। 
যেমন গৌরের গানে আছে 

ডুবলো নয়ন ফিরে না এলো। 
গোর রূপসাগরে সাঁতার ভুলে, তাঁলয়ে গেল আমার মন! 

“আর একটি বোন একলা খাবার দাবার উদ্যোগ কর্ছল। সে ব্যাতব্যস্ত 
হয়ে যীশদর কাছে নালিশ কর্‌লে প্রভু, দেখদন দৌখ-াঁদদির কি অন্যায়! 
উনি এখানে একলা চুপ ক'রে বসে আছেন, আর আমি একলা এই সব উদ্যোগ 
করছি? 

“তখন ah, বললেন, তোমার 'দাদই ধন্য, কেন না মানুষ জীবনের যা 
প্রয়োজন (অর্থাৎ ঈশ্বরকে ভালবাসা-_ প্রেম) তা SA হয়েছে।” 

শ্রীরামকৃ্ণ_আচ্ছা তোমার এ সব দেখে কি বোধ হয়? 

মাঁণ_আমার বোধ হয়, তিনজনেই এক বস্তু! __যীশ্খন্ট, চৈতন্যদেব 
আর আপাঁন__একব্যন্তি! 

শ্রীরামকৃষ্২-এক এক! এক বই fei তান (ঈশ্বর) দেখছ না, 
যেন এর উপর এমন ক'রে রয়েছে! 

এই বাঁলয়া ঠাকুর নিজের শরীরের উপর অঙ্গাল নির্দেশ কাঁরলেন_যেন 
বলছেন, ঈশ্বর তাঁরই শরীর ধারণ ক'রে GAOT হয়েই রয়েছেন। 

মাঁণ_সোদন আপাঁন এই অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারাট বেশ ব্াঝয়ে 
দিচ্ছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্-ক বল দেখি। 

মাঁণ_যেন দিগ্‌ দিগন্তব্যাপী মাঠ পড়ে রয়েছে! ধর ধু করছে! সম্মুখে 
পাঁচল রয়েছে বলে আম দেখতে পাচ্ছি না;_সেই পাঁচিলে কেবল একাঁট 
গোল ফাঁক!_সেই ফাঁক দিয়ে অনন্ত মাঠের খানিকটা দেখা যায়! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-বল দোঁখ সে ফাঁকটি কি? 

মাঁণ_সে ফাঁকাঁট আপাঁন। Sareea tea, Trae aaa snore 
দিগাঁদগন্তব্যাপন মাঠ দেখা যায়! 

শ্রীরামকৃ্$ আঁতশয় সন্তুষ্ট, মণির গা চাপড়াতে লাগলেন। আর 
বললেন, “তুমি যে এঁটে বুঝে ফেলেছ।-_ বেশ হয়েছে৷” 


মাণ-_এঁটি শন্ত কিনা; We হ'য়ে এটুকুর ভিতর কেমন ক'রে থাকেন, 
এটি বুঝা যায় না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ‘তারে কেউ fata না রে! ও সে পাগলের বেশে (দীনহীন 
কাঙ্গালের বেশে) ফিরছে জাবের ঘরে ঘরে।' 


২১২ শ্রপ্রীরামকৃফ্কখামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫, ২৮শে জুলাই 


মাণ_আর আপনি বলোছলেন Aha কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ কি, কি? 

মণ_যদ মল্লিকের বাগানে যাঁশুর ছবি দেখে ভাবসমাধি হয়োছল। 
আপান দেখোঁছলেন যে যাঁশনর ate ছাব থেকে এসে আপনার ভিতর মিশে 
গেল। 

ঠাকুর কিয়ংকাল চুপ কাঁরয়া আছেন। তারপর আবার মাঁণকে বাঁলতেছেন 
_ “এই যে গলায় এইটে হয়েছে, ওর হয় ত মানে আছে_সব লোকের কাছে 
পাছে হালকামী FAIA হ’লে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো হয়ে যেত ৷” 

ঠাকুর দ্বিজর কথা কাঁহতেছেন। বাঁলতেছেন, “দ্বিজ এল না?” 

মাঁণ_বলোঁছলাম আসতে। আজ আসবার কথা ছিল; কিন্তু কেন এল না, 
বলতে পার ATI 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তার খুব অনুরাগ | আচ্ছা, ও এখানকার একটা কেউ হবে 
(অর্থাৎ সাঙ্গোপাঞ্গের মধ্যে একজন হবে), নাঃ 

মাণ_আজ্ঞা হাঁ, তাই হবে, তা না হ'লে এত অনুরাগ | 

মণি মশার ভিতর গিয়া ঠাকুরকে বাতাস কারিতেছেন। 

ঠাকুর একট; পাশ ফেরার পর আবার কথা কাঁহতেছেন। মানুষের ভিতর 
তিনি অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন, এই কথা হইতেছে। 

র তে এ ঘর। আমার আগে রূপ দর্শন হস্ত না, এমন 

অবস্থা গিয়েছে। এখনও দেখছ না, আবার রুপ কম পড়ুছে। 

মাণ_লীলার মধ্যে নরলালা বেশ ভাল লাগে। 

: তা হ’লেই হ'ল; আর আমাকে দেখছো! 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কি বালতেছেন 


হইয়া লাঁলা করিতেছেন? 9 আমার ভিতর ঈশ্বর নররংপে অবতরণ 


বিংশ খণ্ড 
শরীপ্রীবজয়া দশমী দিবসে ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপনকুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে 


্রীপ্রীবজয়া দশমী । ১৮ই অক্টোবর, ১৮৮৫ AT! ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ্যামপুকুরের বাটীতে আছেন। শরীর অসস্থ_কিকাতায় চাকৎসা কাঁরতে 
আসয়াছেন। ভন্তেরা সর্বদাই থাকেন, ঠাকুরের সেবা করেন। ভক্তদের মধ্যে 
এখন কেহ সংসার ত্যাগ করেন নাই-_তাঁহারা নিজেদের বাটী হইতে যাতায়াত 
করেন। 
[স্যরেন্দ্রের ভান্ত_মা হৃদয়ে থাকুন’ ] 

শাঁতকাল সকাল বেলা ৮টা। ঠাকুর অসুস্থ, বিছানায় বাঁসয়া আছেন। 
কিন্তু পণ্মবধাঁয় বালকের মত, মা বই কছু জানেন না। সুরেন্দ্র আঁসয়া 
বাঁসলেন। নবগোপাল, মাষ্টার ও আরও কেহ কেহ উপস্থিত আছেন। 
FACE বাটাতে TATA হইয়াছল। ঠাকুর যাইতে পারেন নাই, ভক্তদের 
atom দর্শন কাঁরতে পাঠাইয়াছলেন। আজ িজয়া, তাই ACH মন 
খারাপ হইয়াছে। 

সংরেন্দ্র_বাঁড় থেকে পালিয়ে এলাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারকে)_তা হ'লেই বা। মা হৃদয়ে থাকুন! 

সুরেন্দ্র মা মা করিয়া পরমেশ্বরীর উদ্দেশে কত কথা কহিতে লাগলেন। 

ঠাকুর সুরেন্দ্রকে দোখতে দৌখতে অশ্রু বিসর্জন কাঁরতেছেন। মাম্টারের 
দিকে তাকাইয়া গদগদস্বরে বাঁলতেছেন, Te ভান্তি! আহা, এর যা SIs আছে! 

প্রীরামকৃ্-_কাল ৭টা ৭॥টার সময় ভাবে দেখলাম, তোমাদের দালান। 
ঠাকুর প্রাতমা রাঁহয়াছেন, দেখলাম সব জ্যোতির্ময়। এখানে. ওখানে এক হায়ে 
আছে। যেন একটা আলোর স্রোত দ? জায়গার মাঝে বইছে!_এবাঁড় আর 
তোমাদের সেই বাঁড়! 

সরেন্দ্-আম তখন ঠাকুর দালানে মা মা ব'লে ডাকাছ, দাদারা ত্যাগ 
ক'রে উপরে চলে গেছে। মনে উঠলো মা বললেন, 'আঁম আবার আসবো! 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভগবদৃগনীতা ] 


বেলা এগারটা বাঁজবে। ঠাকুর পথ্য পাইলেন। মাঁণ হাতে আঁচাবার 
জল দিতেছেন। 


২১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_৩য় ভাগ [১৮৮৫১ ১৮ই অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোণর প্রাত)_ছোলার ডাল খেয়ে রাখালের অসুখ হয়েছে। 
সাত্বিক আহার করা ভাল। তুমি গীতা দেখ নাই? তুমি গীতা পড় না? 

মাঁণ_ আজ্ঞা হাঁ, য্যস্তাহারের কথা আছে। mgs আহার, রাজাঁসক 
আহার, তামসিক আহার। আবার সাত্বিক দয়া, রাজাঁসক দয়া, তামাসক দয়া। 


শ্রীরাকৃ্ণ--ওতে সর্বশাস্তের সার আছে। 
মণি_আজ্ঞা, ঈশ্বরকে নানা রকমে দেখার কথা আছে; আপাঁন যেমন 
বলেন, নানা পথ দিয়ে তাঁর কাছে যাওয়া_ জ্ঞান, Vis, কম ধ্যান। 


গ মানে কি জান? সকল কর্মের ফল ভগবানে 
সমর্পণ করা। 


মাঁণ_ আজ্ঞা, দেখোঁছ, ওতে আছে। কর্ম আবার তিন রকমে করা যেতে 
পারে, আছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ক কি রকম? 


মাণ_ প্রথম-জ্ঞানের জন্য। দ্বিতীয়_লোকশিক্ষার জন্য। তৃতীয়_ 
স্বভাবে। 


ঠাকুর আচমনান্তে পান খাইতেছেন। মণিকে মুখ হইতে পান প্রসাদ 
দিলেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ Sir Humphrey Davy ও অবতারবাদ 


ঠাকুর মাচ্টারের সাহত ডাক্তার সরকারের কথা তছেন। পর্্বাদনে 
ঠাকুরের সংবাদ লইয়া মাষ্টার cea কাছে িয়াছিলেন। 
Stare Com সঙ্গে কি কি কথা হ'লো? 


র অনেক বই আছে। আমি একখানা বই সেখানে 
বাসে বসে পড় ছলাম। নব পড়ে আবার ডাক্তারকে শোনাতে লাগলাম। 
Sir Humphrey Davy. বই । 


তাতে অবতারের প্রয়োজন এ কথা আছে। 
র £ তুমি কি কথা বলেছিলে? 


মাষ্টার একাঁট কথা আছে, ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে 


শ্যমপডকুরের as ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২১৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-বাঃ, এ সব ত বেশ কথা! 

মান্টার-_সাহেব উপমা দিয়েছে, যেমন সূর্যের দিকে চাওয়া যায় না, কিন্তু 
সুর্যের আলো যেখানে পড়ে, (Reflected rays) সে দিকে চাওয়া যায়। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-বেশ কথা, আর THR, আছে? 

মান্টার__আর এক জায়গায় ছিল, যথার্থ জ্ঞান হচ্ছে বিশ্বাস। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_এ তো খুব ভাল কথা। বিশ্বাস হ’লো ত সবই VA গেল। 

মাষ্টার--সাহেব আবার স্বপ্ন দেখোঁছলেন রোমানদের দেবদেবী। 

শ্রীরামকৃ_এমন সব বই হয়েছেঃ তিনিই (ঈশ্বর) সেখানে কাজ 
করছেন। আর কিছ কথা হ'লো? 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ‘জগতের উপকার’ বা কর্মযোগ] 


মান্টার_ওরা বলে জগতের উপকার করবো। তাই আমি আপনার কথা 
বল্লাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)ট_কি কথা? 

মান্টার- শম্ভু মল্লিকের কথা। সে আপনাকে বলোছলো, 'আমার ইচ্ছা 
যে, টাকা দিয়ে কতকগাল হাসপাতাল, ভিস্‌পেন্সারী, স্কুল, এই সব ক'রে 
দিই; হ'লে অনেকের উপকার হবে। আপনি তাকে যা বলেছিলেন, তাই 
বলল:ম, 'যাঁদ ঈশ্বর সম্মুখে আসেন, তখন তুমি? বলবে, আমাকে কতকগীল 
হাসপাতাল, [িস্‌পেন্সারী, স্কুল ক'রে দাও আর একটি কথা বললাম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_হাঁ, থাক আলাদা আছে, যারা কর্ম করতে আসে। আর 
{ক কথা? 

মান্টার__বললাম, কালী দর্শন যাঁদ উদ্দেশ্য হয়, তবে রাস্তায় কেবল 
কাঙ্গাল দায় করলে ক হবে? বরং যো সো ক'রে একবার কালী দর্শন 
ক'রে লও;_তার পর যত কাঙ্গালী বিদায় করতে ইচ্ছা হয় কারো। 


শ্রীরামকৃষ্২_আর Tee, কথা হ’লো? 


[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভন্ত ও কামজয় | 


মান্টার__আপনার কাছে যারা আসে তাদের অনেকে কাম জয় করেছেন, 
এই কথা হ'লো। USM তখন বললে, ‘আমারও কামটাম উঠে গেছে, জানো?’ 
আমি বললাম, আপাঁন তো বড় লোক। আপনি যে কাম জয় করেছেন বলছেন 
তাতো আশ্চর্য নয়। ক্ষুদ্র প্রাণীদের পর্যন্ত তাঁর কাছে থেকে Bier জয়- 
হচ্ছে, এই আশ্চর্য! তার পর আম বললাম, আপাঁন যা 'গাঁরশ ঘোষকে 
বলোছিলেন। 


২১৬ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণকথামৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৫১ ১৮ই অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ Te বলেছিলাম ? 

না ঘোষকে বলোছলেন, 'ডান্তার তোমাকে ale 
যেতে পারে নাই৷’ সেই অবতারের কথা। 

শ্রীরামকৃষ্-_তুমি অবতারের কথা তাকে ডোন্তারকে) বলবে। অবতার 
যান তারণ করেন। তা দশ অবতার আছে, চাব্বশ অবতার আছে আবার 
অসংখ্য অবতার আছে। 


[মদ্যপান ক্রমে ক্রমে একেবারে ত্যাগ] 
মান্টার_গারশ ঘোষের ভারী খবর নেয়। কেবল জিজ্ঞাসা করেন, রশ 
ঘোষ ক সব মদ ছেড়েছে? তার উপর বড় চোখ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি fata ঘোষকে ও কথা বলোছিলে ? 


Meee তান বললেন, তোমরা যে কালে বলছো সেকালে ঠাকুরের কথা 
বলে মানি_কিন্তু আর জোর কারে কোনও কথা বলবো না। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দের সাহত)_কালপদ বলেছে, সে একেবারে সব 
ছেড়েছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
নিত্যলীলা যোগ 

[Identity of the Absolute or the Universal Ego and the 
Phenomenal World ] 


য় অমৃত ডোন্তারের ছেলে) ও হেম, 
রে সঙ্গে আসিয়াছেন। নরেনতরাদ ভন্তেরাও উপাস্থত আছেন: ঠাকুর 


“তোমার ছেলোঁট বেশ। তা হবে না? বোম্বাই আমের 
টোকো আম হয়? তার ঈশ্বরে কেমন বিশ্বাস ভা 


শ্যামপ্কুরের As ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২১৭ 


মানুষ । মান্ষ_আর WAHT | যার হুশ আছে, চৈতন্য আছে, যে নিশ্চিত 
জানে, ঈশ্বর সত্য আর সব আঁনত্য- সেই AMSA! তা অবতার মানে না, 
তাতে দোষ কিঃ 

“ঈশ্বর; আর এ সব জীব জগৎ, তাঁর এশ্বর্য। এ মানলেই হ'লো। যেমন 
বড় মানুষ আর তার বাগান। 

“এ রকম আছে, দশ অবতার- চাব্বশ অবতার,_আবার অসংখ্য অবতার। 
যেখানে তাঁর বিশেষ শান্ত প্রকাশ, সেখানেই অবতার! তাই ত আমার মত। 

“আর এক আছে, যা কিছ দেখছো এ সব তান হয়েছেন। যেমন বেল, 
াঁচ, খোলা, শাঁস তিন জাঁড়য়ে এক৷ যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা; যাঁরই লীলা 
তাঁরই 'নত্য। 'নিত্যকে ছেড়ে শুধু লীলা বুঝা যায় না। লীলা আছে বলেই 
ছাঁড়য়ে ছাড়িয়ে নিত্যে পেশছান যায়। 

“অহং aie যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ লালা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। 
mais নোঁত ক'রে ধ্যানযোগের ভিতর দিয়ে নিত্যে পেশছান যেতে পারে। কিন্তু 
fray ছাড়বার যো নাই। যেমন বললাম,_বেল।” 

ডান্তার_ঠিক কথা । 

শ্রীরামকৃ্_কচ নার্বকল্প সমাধিতে রয়েছেন। যখন সমাধি ভঙ্গ হচ্ছে 
একজন জিজ্ঞাসা করলে, তুমি এখন কি দেখছো? কচ বললেন, দেখাঁছ যে 
জগৎ যেন তাঁতে জ'ড়ে রয়েছে! তাঁনই afar! যা fre, দেখাঁছ সব 
তিনিই হয়েছেন। এর ভিতর কোন্টা ফেলবো, কোন্টা লব, ঠিকগুররতে 
পাচ্ছি না। 

“ক জানো_এনত্য আর লীলা দর্শন ক'রে, দাস ভাবে থাকা। হনদমান 
সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করোছলেন। তার পরে, দাস ভাবে_ভন্তের 
ভাবে-_ছলেন।” 

মাঁণ (স্বগতঃ)_নিত্য আর লীলা দুই নিতে হবে। জার্মানিতে বেদান্ত 
যাওয়া অবাধ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাহারও কাহারও এই TO! কিন্তু 
ঠাকুর বলেছেন, সব ত্যাগ_কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ_না হ'লে নিত্য লীলার 
সাক্ষাৎকার হয় না। ঠিক ঠিক ত্যাগী। সম্পূর্ণ অনাসান্ত। EAR হেগেল 
প্রভৃতি পশ্ডিতদের সঙ্গে বিশেষ তফাত দেখাছ। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতারবাদ 


[ Reconciliation of Free Will and Predestination ] 


(Soul) অনন্ত উন্নাত করবে। একজন আর একজনের চেয়ে বড়, একথা 


ভান্ডার ‘Infinite Progress! তা যাঁদ না হ'লো তা হালে পাঁচ বছর 
সাত বছর আর বে'চেই বা ক হবে! গলায় দাঁড় দেবো! 
“অবতার আবার কি! যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব! হাঁ, 


তবে Reflection of God’s light (ঈশ্বরের জ্যোতি) মানুষে প্রকাশ হ'য়ে 
থাকে তা মান। 


গিরিশ (সহাস্ে)_আপানি God's Light দেখেন নি 
ডন্তার উত্তর দিবার পর্বে একট; ইতস্ততঃ কাঁরতেছেন। কাছে একজন 
বন্ধন বাসয়াছিলেন_ আস্তে আস্তে কি বাঁললেন। 
ডান্তার-_-আপানিও ত প্রাতাবম্ব বই কিছ; দেখেন নাই। 
গারশ_] see it! I sce the Light: শ্ৰীকৃষ্ণ যে অবতার Prove 
(প্রমাণ) করবো-তা না হ'লে জিব কেটে ফেলবো। 
[ বিকারী রোগারই বিচার- পর্েজানে বিচার বন্ধ হয় | 


শ্রীরামকৃষ-এ সব যা কথা হচ্ছে, এ কিছুই নয়। 


“এ সব বিকারের রোগীর খেয়াল। বিকারের রোগণ বলোছল, এক 
জালা জল খাব, এক হাড় ভাত খাব! বাঁদ্য বললে, আচ্ছা আচ্ছা ante | পথ্য 
পেয়ে যা বলবি তখন করা যাবে। 


শ্যামপ;কুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২১৯ 


“পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা যোগাড় করে আনতে হয়। এনে 
সেই কটা তুলতে হয়। তোলার পর দুইটি কাঁটাই ফেলে দেয়। জ্ঞান 
কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তুলে, জ্ঞান অজ্ঞান দুই কাঁটাই ফেলে দিতে হয়। 

“পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ আছে। িচার বন্ধ হয়ে যায়। যা বললদুম, কাঁচা 
থাকলেই ঘয়ের কলকলানি।” 

ডান্তার_ পূর্ণ জ্ঞান থাকে কই? সব ঈশ্বর! তবে তুমি পরমহংসাঁগাঁর 
FAC কেন? আর এরাই বা এসে তোমার সেবা করছে কেন? চুপ ক'রে 
থাক না কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_জল স্থির থাকলেও জল, হেল্‌লে দুল্‌লেও জল, 
তরঙ্গ হ'লেও জল। 


[Voice of God or ০9/51/০6_-মাহৃত নারায়ণ ] 


“আর একটি কথা । মাহুত নারায়ণের কথাই বা না শান কেন? A, 
fences ব'লে দিছলেন, সব নারায়ণ। পাগলা হাতী আসাঁছল। শষ্য 
AAI বিশ্বাস ক'রে সেখানে থেকে সরে নাই। BOTS নারায়ণ। ABS 
fare চেশচয়ে বলছিলো, সব সরে যাও, সব সরে যাও; শিষ্যাট সরে নাই। 
হাতী তাকে আছাড় "দিয়ে চলে গেল৷ প্রাণ যায় নাই। মুখে জল দিতে দিতে 
জ্ঞান হয়েছিল। যখন জিজ্ঞাসা করলে কেন তুমি সরে যাও নাই, সে বললে, 
‘কেন, TACT যে বলেছেন--সব নারায়ণ! OL, বললেন, বাবা, WRU 
নারায়ণের কথা তবে শন নাই কেন? তাঁনই শদদ্ধ-মন শুদ্ধ-বদ্ধি হয়ে 
ভিতরে আছেন। আম যন্ত্র, তান ati আমি ঘর, তান ঘরণী। [তানিই 
মাহত নারায়ণ |” 

ডান্তার_আর একাঁট বাল; তবে কেন বল, এটা AIPA দাও ? 

শ্রীরামকৃষ্ক-যতক্ষণ আম ঘট রয়েছে, ততক্ষণ এইরূপ হচ্ছে। মনে করো 
মহাসমদ্র_অধঃ উধর্ব পাঁরপূর্ণ। তার ভিতর একটি ঘট রয়েছে। ঘটের 
অন্তরে বাহরে জল। কিন্তু না ভাঙ্গলে ঠিক একাকার হচ্ছে না। 'ঁতানই 
এই আমি-ঘট রেখে 'দিয়েছেন। 


[আম কে? | 


ডান্ডার--তবে এই ‘আমি’ যা বলছ, এগুলো কি? এর ত মানে বলতে 
হবে। তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি খেলছেন? 

গাঁরশ-__মহাশয়, কেমন ক'রে জানলেন, চালাকি নয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_এই ‘আমি’ তিনিই রেখে দিয়েছেন। তাঁর খেলা__ 


২২০ শ্রীপ্রীরামকুফ্$কথামৃত-_-৩য় ভাগ [১৮৮৫১ ১৮ই অক্টোবর 


তাঁর লীলা! এক রাজার চার বেটা । রাজার ছেলে ।__কিন্তু খেলা করছে 
কেউ মন্ত্রী, কেউ কোটাল হয়েছে, এই সব। রাজার বেটা হ'য়ে কোটাল কোটাল 
খেলছে! 

(ডাক্তারের প্রাত)_«শোন! তোমার att আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে 
এই সব মানতে হবে। তাঁর দর্শন হ'লে সব সংশয় যায়।” 


[Sonship and the Father নযোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ] 


ডান্তার_সব সন্দেহ যায় কই? 

শ্রীরামকৃষ--আমার কাছে এই পর্যন্ত শুনে যাও। তারপর বেশী পিছ 
জানূতে চাও, তাঁর কাছে একলা একলা বলবে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে, কেন 
তিনি এমন করেছেন। 

“ছেলে ভিখারাঁকে এক কুনকে চাল দিতে পারে। রেল ভাড়া ate দিতে 
হয় ত কর্তাকে জানাতে হয়। [ ডান্তার চুপ কাঁরয়া আছেন। 

“আচ্ছা, তুমি বিচার ভালবাস। কিছু বিচার কার, শোন। জ্ঞানীর মতে 
অবতার নাই। কষ অজন্নকে বলোছলেন,_তুমি আমাকে অবতার অবতার 
বলছ, তোমাকে একটা জিনিস দেখাই__দেখবে এস।. TET সঙ্গে সঙ্গে 
গেলেন। খানিক দুরে গিয়ে অুনকে বললেন, fe দেখতে পাচ্ছ?” অর্জন 
বললেন, ‘একাঁট বৃহৎ গাছ, কালো জাম থোলো থোলো হ'য়ে আছে’ শ্রীকৃষ্ণ 
বললেন, ‘ও কাল জাম নয়। আর একট; এগিয়ে দেখ” তখন TES দেখলেন, 
খোলো থোলো কৃষ্ণ ফলে আছে! কষ বললেন, ‘এখন দেখলে; আমার 
মতো কত কৃষ্ণ ফলে রয়েছে! 


“কবাঁর দাস শ্রীকৃষ্ণের কথায় বলেছিলো, তুমি গোপাঁদের হাততালিতে 
বানর নাচ নেচেছিলে! 


“একট; বেদান্তের বিচার শোন। এক রাজার সামনে একজন ভেলাঁক 
দেখাতে এসোঁছল। একট; সরে যাও 


যার পর রাজা দেখলে, একজন সওয়ার 
আসছে। ঘোড়ার উপর চড়ে, খুব সাজগোজ- হাতে ppg) সভাসদ্্ধ 
নাগা কারক ওত সত্য কি? ঘোড়া ত সত্য নয়, 
শেষে সত্য সত্য দেখলে যে সওয়ার একলা 


শ্যামপ্যকুরের বাটণতে ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২২১ 


দাঁড়য়ে রয়েছে! কিনা, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যাচার করতে গেলে কিছুই 
টেকে না।” 
ডান্তার__ এতে আমার আপত্তি নাই। 


[ The World সেংসার) and the Scare-Crow ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ_তবে এ ভ্রম সহজে যায়-না। জ্ঞানের পরও থাকে। স্বপনে 
বাঘকে দেখেছে, স্বপন ভেঙ্গে গেল, OF, TF দুড় LY করছে! 

“চোর ক্ষেতে চুর করতে এসেছে। খড়ের ছাঁব মানুষের আকার ক'রে 
রেখে দিয়েছে__ভয় দেখাবার জন্য। চোরেরা কোনও মতে ঢুকতে পারছে না। 
একজন কাছে গিয়ে দেখলে_খড়ের ছবি। এসে ওদের বললে,ভয় নাই। 
তব্দ ওরা আসতে চায় AAT TF GT TY করছে! তখন VA ছাবটাকে 
শুইয়ে দিলে, আর বলতে লাগলো এ কিছু নয়, এ কিছ নয়, 'নোঁত' ‘নোঁত’ ৷” 

ডান্তার_এ সব বেশ কথা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)ট_হাঁ! কেমন কথা ? 

UR | 

শ্রীরামকৃষ_একটা ‘Thank you’ দাও। 

ডান্তার-_তুমি কি ব্ঝছো না, মনের ভাব? আর কত FU ক'রে তোমায় 
এখানে দেখতে আসছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_না গো, মূর্খের জন্য কিছ: বল। বিভীষণ লঙকার 
রাজা হ'তে চায় নাই__বলোছিলো, রাম তোমাকে পেয়োঁছ আবার রাজা হ'য়ে 
fe হবে! রাম বললেন, বিভীষণ! তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা 
বলছে, তুমি এত রামের সেবা করলে, তোমার ক এশ্বর্ম হলোঃ তাদের 
শিক্ষার জন্য রাজা হও। 

ডান্ডার__এখানে তেমন মূর্খ কই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সাহাস্যেট_না গো, শাঁকও আছে আবার গেশড় গৃগ্ঁলও 


আছে। (সকলের হাস্য)। 


পঞ্চম পারচ্ছেদ 
পরচষ-প্রকাতি__আঁধকারী 


ডান্তার ঠাকুরের জন্য Vay দিলেন_দর্াট 01০1০; বালতেছেন, এই দুইটি 
গাল দিলাম_ প্রুষ আর প্রকাত। (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_হাঁ, ওরা এক সঙ্গেই থাকে। পায়রাদের দেখ নাই, 
তফাতে থাকতে পারে না। যেখানে পুরুষ সেখানেই প্রকাত, যেখানে প্রকৃত 
সেখানেই পুরুষ | 

আজ বিজয়া। ঠাকুর ডান্তারকে মিষ্টমুখ কাঁরতে বাললেন। ভন্তেরা 
মিষ্টান্ন আনিয়া দিতেছেন। 

ডান্তার (খাইতে খাইতে)_খাবার জন্য ‘Thank you’ দিচ্ছি। তুম যে 
অমন উপদেশ দিলে, তার জন্য নয়। সে ‘Thank you’ মুখে বলবো কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সেহাস্যে)_তাঁতে মন রাখা । আর fe বলবো? আর একট; 
একট; ধ্যান করা। (ছোট নরেনকে দেখাইয়া) দেখ দেখ এর মন ইঈমবরে 
একেবারে লীন হয়ে যায়। যে সব কথা তোমায় বলাছলাম 

ডান্তার_ এদের সব বলো। 


ডান্তার চলিয়া গেলেন। আজ বিজয়া । ভন্তেরা সকলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে 
সা্টাঙগ প্রণিপাত করিয়া তাঁহার পদধ্যাল গ্রহণ কাঁরলেন। তৎপরে পরস্পর 
কোলাকুলি করিতে লাগিলেন। আনন্দের সীমা নাই। ঠাকুরের অত অসুখ, 


aT অনেকক্ষণ ধারয়া হইতেছে। 
ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন, মাক্টার ও আরও দ:চারিটি ভন্ত বসিয়া আছেন। 


শ্যামপ্‌কুরের বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২২৩ 


মান্টার_আজ্ঞা হাঁ। এখানে এলে হতবুদ্ধি হ'য়ে পড়েন। কি eax 
দিতে হবে আদপেই সে কথা তোলেন না। আমার মনে ক'রে দিলে তবে 
বলেন, হাঁ হাঁ ওষধ দিতে হবে। 

বৈঠকখানা ঘরে ভন্তেরা কেহ কেহ গান গাহিতোছলেন। 

ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সেই ঘরে তাঁহারা ফিরিয়া আসলে পর ঠাকুর 
বাঁলতেছেন,_“তোমরা গান গাচ্ছিলে,তাল হয় না কেন? কে একজন 
বেতালাসদ্ধ ছিল-এ তাই !” (সকলের হাস্য) 

ছোট নরেনের আত্মীয় ছোকরা আঁসয়াছেন। খুব সাজগোজ, আর চক্ষে 
চশমা । ঠাকুর ছোট নরেনের সহিত কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখ, এই রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল, প্লেটওলা 
জামা পরা। চলবার যে ঢং। এক একবার প্লেটটা সামনে রেখে সেইখানটা চাদর 
খুলে দেয়--আবার এঁদক-ওাঁদক চায়,_কেউ দেখছে কি না। চলবার সময় 
কাঁকাল ভাঙ্গা। (সকলের হাস্য)। একবার দৌখস্‌ না। 

“ময়ূর পাখা দেখায়। কিন্তু পা-গুলো বড় নোংরা! (সকলের হাস্য)। 
উট বড় কুৎসিত,_তার সব কুৎসিত ৷” 

নরেনের আত্মীয়_কিন্তু আচরণ ভাল | 

শ্রীরামকৃষ্২-ভাল। তবে কাঁটা ঘাস খায়_মুখদে রন্ত পড়ে, তবুও 
খাবে! সংসারী, এই ছেলে মরে, আবার ছেলে ছেলে করে! 


একাবিংশ খণ্ড 
শ্যামপন্কুরের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পারচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কালকাতায় শ্যামপনকুর বাটতে ভন্তসঙ্গে 


শুক্রবার আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী; ১৫ই কার্তক; ৩০শে অক্টোবর 
১৮৮৫। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপ্নকুরে চাকৎসার্থে আসিয়াছেন। দোতলার ঘরে 
আছেন; বেলা ৯টা; মাস্টারের সাঁহত একাকী কথা কাঁহতেছেন: মাষ্টার ডান্তার 
সরকারের কাছে গিয়া পাঁড়ার খবর দিবেন ও তাঁহাকে সঙ্গে কাঁরয়া আনিবেন। 
ঠাকুরের শরীর এত অসংস্থ;_িল্তু কেবল ভক্তদের জন্য চিন্তা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রাত, সহাস্যে১_আজ সকালে পূর্ণ এসোছল। 
বেশ স্বভাব। মণীন্দ্রের প্রকৃতি ভাব। fe আশ্চর্য! চৈতন্যচাঁরত পড়ে 
এট মনে ধারণা হয়েছে_গোপাভাব, সখীভাব; ঈশ্বর পুরুষ আর আম যেন 
প্রকৃতি। f 


ATG স্কুলের ছেলে, বয়স ১৫-১৬। পূর্ণকে দেখিবার জন্য ঠাকুর 
বড় ব্যাকুল হন, কিন্তু বাঁড়তে তাহাকে আসিতে দেয় না। দোখবার জন্য 
প্রথম প্রথম এত ব্যাকুল হইয়াছলেন যে, একাঁদন রাত্রে তান দক্ষিণেশ্বর হইতে 
হঠাৎ মান্টারের বাঁড়তে উপস্থিত। মাষ্টার পূর্ণকে ATG হইতে সঙ্গে কাঁরয়া 
আনিয়া দেখা করাইয়া 'দয়াছলেন। ঈশ্বরকে কিরুপে ডাকতে হয়,_তাহার 
FART এইরূপ অনেক কথা-বার্তার পর- ঠাকুর দাক্ষণেশ্বরে ফারিয়া যান। 

মণীন্দ্রের We ১৫১৬ হইবে। ভন্তেরা তাঁহাকে খোকা বাঁলয়া 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
ডান্তার ও মাম্টার 


বেলা ১০টা-১০॥টা॥ CB সরকারের বাঁড় মাষ্টার গিয়াছেন। রাস্তার 
উপর দোতলার বৈঠকখানার ঘরের বারান্দা, সেইখানে ডান্তারের সঙ্গে কাম্ঠাসনে 
বাঁসয়া কথা কহিতেছেন। ডান্তারের FTCA কাঁচের আধারে জল, তাহাতে 
লাল মাছ খেলা কাঁরতেছে। ডান্তার মাঝে মাঝে এলাচের খোসা জলে ফেলিয়া 
দিতেছেন। এক-একবার ময়দার গুলি পাকাইয়া খোলা ছাদের দিকে চড়ুই 
পাখীদের আহারের জন্য ফোলয়া দতেছেন। মাষ্টার দোঁখতেছেন। 

ডান্তার মোণ্টারের প্রাতি সহাস্যে)_এই দেখ, এরা লোল মাছ) আমার 
দিকে চেয়ে আছে, কিন্তু Vines যে এলাচের খোসা ফেলে Tate তা দেখে 
নাই। তাই বাল, শব্ধ ভান্ততে কি হবে, জ্ঞান চাই। (মান্টারের হাস্য)। এ 
দেখ চড়ুই পাখী উড়ে গেল; ময়দার গাল ফেললনুম, ওর দেখে ভয় হ'লো। 
ওর UIE হলো না, জ্ঞান নাই বলে। জানে না যে খাবার falar 

Use বৈঠকখানার মধ্যে আসিয়া বাঁসলেন। চতুর্দকে আলমারীতে 
স্তৃপাকার বই। ডান্তার একট: বিশ্রাম কারতেছেন। মাষ্টার বই দোঁখতেছেন 
ও এক-একখানি লইয়া পাঁড়তেছেন। শেষে কিয়ৎক্ষণ পাড়তেছেন_Canon 
Farrar’s Life of Jesus. 

UE মাঝে মাঝে গল্প কাঁরতেছেন। কত কষ্টে হোমওপ্যাথক 
হস্পিট্যাল্‌ হইয়াছিল, সেই সকল ব্যাপার সম্বন্ধীয় চিঠিপত্র পড়তে বাঁললেন 
আর বাঁললেন যে, “এ সকল চিঠিপত্র ১৮৭৬ খন্টাব্দের ‘ক্যালকাটা জার্ণাল্‌ 
অব মোঁডাঁসন-এ পাওয়া যাইবে।” ডান্তারের হোমওপ্যাথর উপর a 
অনুরাগ | 

মাষ্টার আর একখান বই alga কাঁরয়াছেন, Munger’s New Theology | 
ডান্তার দোখলেন। 

vrert—Munger বেশ aie বিচারের উপর সিদ্ধান্ত করেছে। এ 
তোমার চৈতন্য অমুক কথা বলেছে, ক বদ্ধ বলেছে, কি TPS বলেছে 
তাই বিশ্বাস করতে হবে, তা নয়। 

মাষ্টার (সেহাস্যে) চৈতন্য, বুদ্ধ, নয়; তবে ইনি (Munger) । 

ডান্তার--তা তুমি যা বল। 

মান্টার_একজন ত কেউ বলছে। তা হ'লে দাঁড়ালো ইীনি। (ডান্তারের . 
হাস্য)। 

Ue গাঁড়তে উঠিয়াছেন, মাষ্টার সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়াছেন। গাঁড় 
শ্যামপদুকুর অভিমুখে যাইতেছে, বেলা দুই প্রহর হইয়াছে। দুইজনে গল্প 


৩য়_-১৫ 


২২৬ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথাম্‌ত_৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ৩০শে অক্টোবর 


কাঁরতে কারতে যাইতেছেন। ডান্তার ভাদুড়ীও মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দোখতে 
আসেন; তাঁহারই কথা পাঁড়ল। 

মাষ্টার সেহাস্যে)_আপনাকে ভাদডড়াঁ বলেছেন, ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ 
করতে হবে। 

ডান্তার_সে কি রকম? 

TAI, সুক্ষ শরীর, এসব আপাঁন মানেন না। ভাদুড়ী 
মহাশয় বোধ হয় “খথিয়সাফস্ট্‌। তা ছাড়া, আপান অবতার লীলা মানেন না। 
তাই তানি ব্যাঝ ঠাষ্টা করে বলেছেন, এবার মালে মানুষ জন্ম ত হবেই না; 
কোনও জীব জন্তু, গাছপালা কিছুই হ'তে পারবেন না! ইটপাটকেল থেকে 
আরম্ভ করতে হবে, তারপর অনেক জন্মের পর যাঁদ কখনও মানূষ হন! 

ডান্তার-_ও বাবা! 
. মান্টার_আর বলেছেন, আপনাদের যে Science দিয়ে জ্ঞান সে িথ্যা 
জ্ঞান। এই আছে, এই নাই। ‘তান উপমাও 'দয়েছেন। যেমন wb পাতকুয়া 
আছে। একটি পাতক্য়ার জল নীচের Spring থেকে আসছে; দ্বিতীয় 
পাতকুয়ার Spring নাই, তবে বর্ষার জলে পারিপূর্ণ হয়েছে। সে জল 'কল্তু 
বেশীদন থাকবার নয়। আপনার Science.gq জ্ঞানও বর্ষার পাতক্‌য়ার 
জলের মতো শ্াকয়ে যাবে। 

ডান্তার (ঈষৎ হাঁসিয়া)_বটে। 

গাঁড় কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ডান্তার সরকার 
ARS প্রতাপ ডান্তারকে তুলিয়া লইলেন। তান গতকল্য ঠাকুরকে দোঁখিতে 
গিয়াছলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ডাক্তার সরকারের প্রাতি উপদেশ- জ্ঞানণর ধ্যান 


ঠাকুর সেই দোতলার ঘরে বাঁসয়া আছেন, কয়েকাঁট ভন্তস S11 ডান্তার সরকার 
এবং প্রতাপের সঙ্গে কথা কাহতেছেন। 


কাশীতে যাওয়া ত ভাল (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসে) -তাতে ত wef গো! আমি মন চাই না, ভান চাই। 
(ডান্তার ও SEN হাঁসতেছেন)। 

ERS প্রতাপ, ডাক্তার ভাদনুড়ীর জামাতা। ঠাকুর প্রতাপকে 'দোখয়া 
ভাদুড়ীর গুণগান করিতেছেন। 


WAST বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২২৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেতাপকে)_ আহা, তিনি কি লোক হয়েছেন! ঈশ্বর-চিন্তা, 
শবদ্ধাচার, আর নিরাকার-সাকার সব ভাব নিয়েছেন। 

মাণ্টারের বড় ইচ্ছা যে ইটপাটকেলের কথাটি আর একবার হয়। {তান 
ছোট নরেনকে আস্তে আস্তে--অথচ ঠাকুর যাহাতে শডনিতে পান_এমন ভাবে 
বলিতেছেন, “ইটপাটকেলের কথাটি ভাদদড়ী কি বলেছেন মনে আছে?” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসো, ডান্তারের প্রাত)_আর তোমায় কি বলেছেন জান। 
তুমি এ সব বিশ্বাস করো না, মন্বন্তরের পর তোমার ইটপাটকেল থেকে 
আরম্ভ করতে হবে। (সকলের হাস্য)। 

GRIF (সহাস্যে)--ইটপাটকেল থেকে আরম্ভ ক'রে অনেক জন্মের পর 
যাঁদ TAS হই, আবার এখানে এলেই ত ইটপাটকেল থেকে আবার আরম্ভ | 
(ডান্তারের ও সকলের হাস্য)। - 

ঠাকুর এত অসমস্থ, তবুও তাঁহার ঈশ্বরায় ভাব হয় ও তান ঈশ্বরের 
কথা সর্বদা কন, এই কথা হইতেছে। 

প্রতাপ_ কাল দেখে গেলাম ভাবাবস্থা। 

শ্রীরামকৃষ২_ সে আপনি হ'য়ে গিয়েছিল; বেশ! নয়। 

ডান্তার-কথা আর ভাব এখন ভাল নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্তারের প্রাত)_কাল যে ভাবাবস্থা হয়োছল, তাতে তোমাকে 
দেখলাম। দেখলাম, জ্ঞানের আকর--কিন্তু মজক একেবারে শুস্ক, আনন্দরস 
পায় নাই। (প্রতাপের প্রাত) ইনি (ডান্তার) যাঁদ একবার আনন্দ পান, অধঃ 
উধর্ব পাঁরপূর্ণ দেখেন। আর আমি যা বলাছ তাই ঠিক, আর অন্যেরা যা 
বলে তা ঠিক নয়, এ সব কথা তা হ'লে আর বলেন না-_আর হাঁক ম্যাক 
লাঠিমারা কথাগুলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না! 


| জীবনের উদ্দেশ্য পর্বকথা- ন্যাংটার উপদেশ | 


ভন্তেরা সকলে চুপ কাঁরয়া আছেন, হঠাৎ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হইয়া 
ডান্তার সরকারকে বলিতেছেন 

“Te Taare টাকা টাকা করছো! মাগ, মাগ!- মান, মান! করছো! 
ওসব এখন ছেড়ে দিয়ে, একচিত্ত হয়ে ঈশ্বরেতে মন দাও! এ আনন্দ ভোগ 
.করো। 

ডান্তার সরকার চুপ করিয়া আছেন। সকলেই চুপ। 

র ধ্যানের কথা ন্যাংটা বলতো। জলে জল, অধঃ উধর্ব 
পাঁরপূর্ণ! জীব যেন মীন, সেই জলে আনন্দে সাঁতার 'দচ্ছে। ঠিক ধ্যান 
হ'লে এইটি সত্য সত্য দেখবে। 


২২৮ Rapes Son ভাগ [১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 


“অনন্ত TE, জলেরও অবাধ নাই। তার ভিতরে যেন একটি ঘট 
রয়েছে। বাহিরে ভিতরে জল। জ্ঞানী দেখে_অল্তরে বাহরে সেই পরমাত্মা। 
তবে ঘটাট কি? ঘট আছে ব'লে জল দুই ভাগ দেখাচ্ছে, অন্তর বাহির বোধ 
হচ্ছে। ‘আমি’ ঘট থাকলে এই বোধ হয়। এ 'আঁমাট' যাঁদ যায়, তা হ'লে 
যা আছে তাই, মূখে বলবার কিছু নাই। 

“জ্ঞানীর ধ্যান আর কি রকম জান? অনন্ত আকাশ, তাতে পাখী আনন্দে 
উড়ছে, পাখা বস্তার ক'রে। চিদাকাশ, আত্মা পাখী । পাখী খাঁচায় নাই, 
[চিদাকাশে উড়ছে! আনন্দ ধরে না ।”** 

ভন্তেরা অবাক হইয়া এই ধ্যান-যোগ কথা শুুনতেছেন। 'কয়ৎক্ষণ পরে 
প্রতাপ আবার কথা আরম্ভ কাঁরলেন। 

প্রতাপ (সরকারের প্রাত)_ভাবতে গেলে বটে সব ছায়া। 

ডান্তার_ছায়া যাঁদ বললে, তবে feats চাই। সর্ব বস্তু আর ছায়া। 
we না হ'লে ছায়া কি! এদিকে বলছো God real আবার Creation 
unreal! Creationg real, 

প্রতাপ- আচ্ছা, আরাঁশতে যেমন প্রাতাবম্ব, তেমান saa আরাঁশতে 
এই জগৎ দেখা যাচ্ছে। 

ডান্তার_একটা বস্তু না থাকলে fH প্রাতীবম্ব 2 

নরেন_কেন, ঈশ্বর বস্তু! [ ডান্ডার চুপ কাঁরয়া রাঁহলেন। 


[ জগৎ চৈতন্য ও Science—ঈশ্বরই কত্ত ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ডান্তারের প্রাত)_একটা কথা তুমি বেশ বলছো। ভাবাবস্থা 
যে মনের যোগে হয় এটি আর কেউ বলোন। তুমিই বলেছো । 

“শবনাথ বলোছল, বেশ ঈশবর-চিন্তা করলে বেহেড হ'য়ে যায়। বলে 
জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা ক'রে অচৈতন্য হয়। বোধস্বরূপ, যাঁর বোধে জগৎ 
বোধ করছে, তাঁকে চিন্তা করে অবোধ! 

আর তোমার Science—ait মিশলে ওটা হয়; ওটা rec এটা হয়; 
ওগুলো চিন্তা করলে বরং বোধশুন্য হ'তে পারে, কেবল জড়গুলো ঘেটে” 

ডান্তার_ওতে ঈশ্বরকে দেখা যায়। 

মণ তবে মানুষে আরও স্পষ্ট দেখা যায়। আর ACA আরও 
বেশী দেখা যায়। মহাপুরুষে বেশ? প্রকাশ। 

ডান্তার- হাঁ, মানুষেতে বটে। 


* CF. Shelley's Skylark. 


a 


THEI বাটীতে cect ঠাকুর Mage ২২৯ 


শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে চিন্তা করলে অচৈতন্য! যে চৈতন্যে জড় পর্যন্ত চেতন 
হয়েছে, হাত-পা-শরীর নড়ছে! বলে শরীর নড়ছে, কিন্তু . তান নড়ছেন 
জানে না। বলে, জলে হাত পুড়ে গেল! জলে কিছু পোড়ে না। জলের 
ভিতরে যে উত্তাপ, জলের ভিতর যে আঁ্ন তাতেই হাত পুড়ে গেল! 

“হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। আল;-বেগদন লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে বলে আলু- 
AAC আপনি নাচ্ছে। জানে না যে, নীচে আগুন আছে! মানুষ 
বলে, হীন্দ্িয়েরা আপনা-আপাঁন কাজ করছে! ভিতরে যে সেই চৈতন্যস্বরূপ 
আছে তা ভাবে না! 

ডাক্তার সরকার গান্রো্থান কারলেন। এইবার বিদায় গ্রহণ কাঁরবেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও দাঁড়াইলেন। 

ডান্তার_বিপদে মধ্স্দন। সাধে “QR, VS’ বলায়। গলায় এটি 
হয়েছে তাই। তুমি নিজে যেমন বলো, এখন GAA হাতে পড়েছো, 
ধ্মন্দরীকে বলো। তোমারই কথা। 

শ্রীরামকৃষ২-কি আর বলবো | 

ডান্তারকেন বলবে নাঃ তাঁর কোলে রয়োছ, কোলে হাগাছ আর 
ব্যায়রাম হ'লে তাঁকে বলবো না তবে কাকে বলবো? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ঠিক foe এক একবার বাল। তা- হয় না। 

ডান্তার_আর বলতেই বা হবে কেন, তান ক জানছেন না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)-একজন মুসলমান নমাজ করতে করতে ‘হো আল্লা” 
“হো আল্লা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকাঁছল। তাকে একজন লোক বললে, তুই 
আল্লাকে ডাকাঁছস তা অতো চেণ্চাচ্ছিস কেন? তান যে পি'পড়ের পায়ের 
নুপুর শুনতে পান! 


[ যোগীর লক্ষণ_যোগণী অন্তমন্খ_াবল্বমঙ্গল ঠাকুর ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ -তাঁতে যখন মনের যোগ হয়, তখন ঈশ্বরকে খুব কাছে দেখে। 
হৃদয়ের মধ্যে দেখে | 
* “কিন্তু একটি কথা আছে, যত এই যোগ হবে ততই বাহরের জানস 
থেকে মন সরে আসবে। ভন্তমালে এক ভক্তের (বিজ্বমঙ্গলের) কথা আছে। 
সে বেশ্যালয়ে যেতো। একদিন অনেক Aa যাচ্ছে। বাড়তে বাপ-মায়ের 
শ্রাদ্ধ হয়োছল তাই দেরী হয়েছে। শ্রাদ্ধের খাবার বেশ্যাকে দেবে বলে হাতে 
ক'রে লয়ে যাচ্ছে। তার বেশ্যার দিকে এত একাগ্র মন যে িসের উপর দিয়ে 
যাচ্ছে, কোনখান 'দয়ে যাচ্ছে, এ সব কিছ হুশ নাই। পথে এক যোগী চক্ষু 
বুজে ঈশ্বর-চিন্তা কচ্ছিল, তাঁর গায়ে পা 'দিয়ে চলে যাচ্ছে। যোগী রাগ 
কারে ব'লে উঠলো, “ক তুই দেখতে পাচ্ছিস নাঃ আমি ঈশ্বরকে চিন্তা 


২৩০ ্রীশ্রীরামকৃ্ষকথামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, com অক্টোবর 


করছি, তুই গায়ের উপর পা 'দয়ে চলে যাচ্ছিস 2" তখন সে লোকটি বললে, 
আমার মাপ করবেন, কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা কার, বেশ্যাকে চিন্তা ক'রে 
আমার হঃশ নাই. আর আপনি ঈশ্বর-চিন্তা কচ্ছেন, আপনার সব বাহিরের 
হ:শ আছে! এ ক রকম ঈশবর-চিন্তা। সে ভন্ত শেষে সংসার ত্যাগ ক'রে 
ঈশ্বরের আরাধনায় চলে গিয়েছিল। বেশ্যাকে বলোছল, তুম আমার গুরু, 
তুমিই শিঁখয়েছ কি রকম ঈশ্বরে অনুরাগ করতে হয়। বেশ্যাকে মা বলে 
ত্যাগ করোছল।”» 

ডান্তার_এ তান্ত্রিক উপাসনা । জননী age | 


[ লোকশিক্ষা দিবার সংসারণীর অনাঁধকার | 


শ্রীরামকৃষ্*২-দেখ, একটা গল্প শোনো। একজন রাজা ছিল। একাঁট 
পাণ্ডতের কাছে রাজা রোজ ভাগবত শুনতো। প্রত্যহ ভাগবত পড়ার পর 
পাঁণ্ডত রাজাকে বলতো রাজা বুঝেছ? রাজাও রোজ বলতো, তুমি আগে 


পাণ্ডতাঁট সাধন-ভজন করতো । কছ্বাদন 

পরে তাঁর হংশ হলো যে ঈশ্বরই বস্তু, আর সব-_গৃহ পাঁরবার, ধন, জন, মান- 
সংসারে সব মিথ্যা বোধ হওয়াতে সে সংসার ত্যাগ 

করলে। যাবার সময় কেবল একজনকে বলে গেল যে, রাজাকে ব'লো যে 
এখন আমি বুঝোছি। 


আর একাঁট গল্প শোনো। একজনের একটি ভাগবতের পাঁণ্ডিত দরকার 


হয়েছিল,_'পণ্ডিত এসে রোজ শ্রীমদ্ভাগবতের কথা বলবে। এখন ভাগবতের 
পাণ্ডত পাওয়া যাচ্ছে না। অনেক খোঁজার পর একটি লোক বললে, তবে বেশ 
হয়েছে, তাঁকে আনো। লোকাঁট বললে, একটু কিন্তু গোল আছে। তার 
SHS লাঙ্গল আর কয়টা হেলে গরু আছে-_তাদের 'নয়ে সমস্ত দন থাকতে 
হয়, চাষ দেখতে হয়, একটুও অবসর নাই। তখন যার ভাগবতের পণ্ডিত 
দরকার সে বললে, ওহে, যার লাঙ্গল আর হেলে গরু আছে. এমন ভাগবতের 


পণ্ডিত আমি চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি এমন লোক যার অবসর আছে, আর 


আমাকে হার-কথা TCS পারেন। (ডান্তারের ate) বুঝলে ? 
ডান্তার চুপ করে রাঁহলেন। 


[Gay পাণ্ডিত্য ও ডাক্তার ] 


শ্রীরামকৃ-কি জান, শুধু 


পাণ্ডত্য কি হবে? পাঁণ্ডতেরা অনেক 
জানে-শোনে-বেদ, পুরাণ, তন্ত। 


কিন্তু শধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? {ববেক 


শ্যামপুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৩১ 


বৈরাগ্য চাই। বিবেক বৈরাগ্য যদ থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। 
যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে! 

“গীতা পড়লে কি হয়ঃ দশবার 'গীতা গাঁতা’ বললে যা হয়। "তা 
গীতা" বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। সংসারে কামনী-কাণ্চনে আসান্ত 
যার ত্যাগ হ'য়ে গেছে, যে ঈশবরেতে ষোল আনা ভান্তি দিতে পেরেছে, সেই 
গীতার মর্ম বুঝেছে । গাঁতা সব বইটা পড়বার দরকার নাই। OHA? ত্যাগী" 
বলতে পারলেই হলো ।” 

ডান্তার_-ত্যাগন' বলতে গেলেই একটা য-ফলা আনতে হয়। 

মণি_তা য-ফলা না আনলেও হয়, নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে বলে- 
ছিলেন। ঠাকুর পোনাঁটতে মহোৎসব দেখতে গিয়েছিলেন, সেখানে নবদ্বীপ 
গোস্বামীকে এই গীতার কথা বলছিলেন। তখন গোস্বামী বললেন, তগ্‌ 
ধাতু ঘঙ্‌ ‘তাগ’ হয়, তার উত্তর ইন্‌ প্রত্যয় করলে তাগা হয়, ত্যাগ ও তাগী 
এক মানে। 

ডান্তার_আমায় একজন রাধা মানে বলোছিল। বললে, রাধা মানে কি 
জানো? কথাটা উলটে নাও অর্থাৎ ‘ধারা, ধারা'। (সকলের হাস্য)। 

(সৈহাস্যে)_“আজ 'ধারা' পর্যন্তই রাহল। 


চতুর্থ পাঁরিচ্ছেদ 
ঞাহক জ্ঞান বা Science 


ডান্তার চলিয়া গেলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে মাষ্টার বসিয়া আছেন ও 
একান্তে কথা হইতেছে। মাম্টার ডান্তারের বাড়িতে 1গয়াছিলেন, সেই সব 
কথা হইতোছল। 

মাষ্টার (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত) লাল মাছকে এলাচের খোসা দেওয়া হাচ্ছল, 
আর চড়ুই পাখাদের ময়দার গুঁলি। তা বলেন, ‘দেখলে, ওরা এলাচের খোসা 
দেখোন তাই চলে গেল! আগে জ্ঞান চাই তবে SIE! দুই-একটা চড়ইও 
ময়দার ডেলা ছোড়া দেখে পালিয়ে গেল। ওদের জ্ঞান নাই, তাই ভক্তি হলো AT!’ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ও জ্ঞানের মানে এীহক জ্ঞান_ওদের Science-এর 
জ্ঞান। 

মাষ্টার_আবার বললেন, ‘চৈতন্য বলে গেছে, ক বদ্ধ বলে গেছে, কি 
যাঁশডখ্‌ল্ট বলে গেছে, তবে বিশ্বাস করবো! তা নয়! 

“এক নাতি হয়েছে,_তা বৌমার সুখ্যাত করলেন। বললেন একদিনও 
বাড়তে দেখতে পাই না, এমনি শান্ত আর লজ্জাশীল--” 


২৩২ রপ্্রীরামকৃষ্কথামৃত_ ৩য় ভাগ ১৮৮৫, ৩০শে অক্টোবর 


শ্রীরামকৃষ্ণ এখানকার কথা ভাবছে। ক্রমে শ্রদ্ধা হচ্ছে। একেবারে 
অহঙ্কার ক যায় গা! অত বিদ্যা, মান! টাকা হয়েছে! কিন্তু এখানকার 
কথাতে অশ্রদ্ধা নেই। 


AGT পাঁরচ্ছেদ 
অবতীর্ণ শান্ত বা সদানন্দ 


বেলা €টা। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই দোতলার ঘরে বাঁসয়া আছেন। চতুর্দকে ভন্তেরা 
চুপ করিয়া বাঁসয়া আছেন। তন্মধ্যে অনেকগ্দীল বাঁহরের লোক তাঁহাকে 
দেখতে আসিয়াছেন। কোন কথা নাই। 

মাষ্টার কাছে বাঁসয়া আছেন। তাঁহার সঙ্গে নিভৃতে এক একাঁট কথা 
হইতেছে। ঠাকুর জামা পাঁরবেন-_ মাণ্টার জামা পরাইয়া দিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রাত) দ্যাখো, এখন আর বড় ধ্যান-ট্যান করতে হয় 
না। অখণ্ড একবারে বোধ হয়ে যায়। এখন কেবল দর্শন। 

মাষ্টার চুপ কাঁরয়া আছেন। ঘরও 'নিস্তব্ধ। 

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর তাহাকে আবার একাঁট কথা বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, এরা যে সব একাসনে চুপ ক'রে বসে আছে, আর আমায় 
দ্যাখে কথা নাই, গান নাই; এতে TH দ্যাখে ? 

ঠাকুর কি ইঙ্গিত কারতেছেন যে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শান্ত অবতীর্ণ_তাই 
এত লোকের আকর্ষণ, তাই ভন্তেরা অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকে! 

মাষ্টার উত্তর কাঁরলেন-_আজ্ঞে, এরা সব আপনার কথা অনেক আগে 
শুনেছে, আর দ্যাখে_যা কখনও ওরা দেখতে পায় না_সদানন্দ বালক-স্বভাব, 
নিরহত্কার, ঈশ্বরের প্রেমে মাতোয়ারা! সোঁদন ঈশান ম্খুয্যের বাঁড় আপান 
1গাছলেন; সেই বাহিরের ঘরে পায়চাঁর কাঁচ্ছলেন; আমরাও ছিলাম, একজন 
আপনাকে এসে বললে, এমন ‘সদানন্দ OT কোথাও দোখ নাই। 

মাষ্টার আবার চুপ করিয়া রাহলেন। ঘর আবার নিস্তব্ধ! 'কিয়ংকাল 
পরে ঠাকুর আবার মাদ্যস্বরে মাষ্টারকে কি বাঁলতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ__আচ্ছা, ডান্তারের [ক রকম হচ্ছে? এখানকার কথা সব ক 
বেশ নিচ্ছে? 


মাষ্টার_এ অমোঘ বাঁজ কোথায় যাবে, একবার না একবার একদিক দিয়ে 
বেরোবে। সোঁদনকার একটা কথায় হাস পাচ্ছে। 


শ্যামপ্‌কুর Tike ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৩৩ 


মা্টার_ সোঁদন রলোছলেন, যদ: মল্লিকের খাবার সময় কোন্‌ ব্যঞ্জনে নুন 
হয়েছে, কোন্‌ ব্যঞ্জনে হয়ান. এ বুঝতে পারে না; এত অন্যমনস্ক! কেউ 
যাঁদ বলে দেয় এ ব্যঞ্জনে নূন হয় নাই, তখন HT AIT করে বলে, ‘নুন হয় নাই’ 
ডান্তারকে এই কথাটি শোনাচ্ছিলেন। তান বলোছলেন কিনা যে, আম এত 
অন্যমনস্ক হয়ে যাই। আপনি ব্যাঝয়ে দিচ্ছিলেন যে, সে বিষয় চিন্তা করে 
অন্যমনস্ক, ঈশ্বর-চিন্তা ক'রে নয়। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-ওগুলো ক ভাববে না? 

মাষ্টার_ভাববেন বই Tl তবে নানা কাজ, অনেক কথা ভুলে Wi 
আজকেও বেশ বললেন, তান যখন বললেন, ‘ও তান্কের উপাসনা ৷ 
জননী রমণী ।" 

শ্রীরামকৃষ*_আম কি বললুম 2 

মান্টার-_আপাঁন বললেন, হেলে গরুওয়ালা ভাগবত পণ্ডিতের কথা। 
(শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। আর বললেন, সেই রাজার কথা যে বলাঁছল, ‘তুমি 
আগে বোঝ!’ (শ্রীরামকৃষ্ণের হাস্য)। 

“আর বললেন, গীতার কথা। গীতার সার কথা কামিনী-কাণ্থন ত্যাগ” 
কাঁমনণ-কাণ্চনে আসান্ত ত্যাগ। ডান্তারকে আপনি বললেন যে সংসারী হয়ে 
ত্যাগ না হ'য়ে) ও আবার কি শিক্ষা দেবে? তা তান বুঝতে বোধ হয় 
পারেন নাই। শেষে ATA ‘ধারা’ ব'লে চাপা দিয়ে গেলেন।” 

ঠাকুর ভক্তের জন্য চিন্তা PIATRA A বালক GE, তাঁহার জন্য। 
মণীন্দ্রও বালক GH; ঠাকুর তাঁহাকে ALA সঙ্গে আলাপ কাঁরতে পাঠাইলেন। 


বষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরাধাকৃষণতত্বপ্রসঙ্গে-£সব সম্ভবে' নত্যলীলা 


সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে আলো জবালতেছে। WAT 
ভন্ত ও যাঁহারা ঠাকুরকে দৌখতে আসসয়াছেন, তাঁহারা সেই ঘরে একট, দুরে 
বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর অন্তম্বখ_কথা কাহতেছেন না। ঘরের মধ্যে যাঁহারা 
আছেন, তাঁহারাও ঈশ্বরকে চিন্তা কাঁরতে কাঁরতে মৌনাবলম্বন কাঁরয়া আছেন। 

কিয়ংক্ষণ পরে নরেন্দ্র একটি বন্ধুকে সঙ্গে কারয়া আনিলেন। নরেন্দ্র 
বাঁললেন, ইন আমার বন্ধু, ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, হীন 
শকরন্ময়' facet শঁকরন্ময় লেখক প্রণাম কাঁরয়া আসন গ্রহণ কাঁরলেন। 
ঠাকুরের সঙ্গে কথা কাঁহবেন। 

নরেন্দ্র ইনিন রাধাকৃষ্ণের বিষয় লিখেছেন 
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শ্রীরামকৃষ্ণ (লেখকের প্রত) িখেছো গো, বল দেখি। 
লেখক-_রাধাকৃষই পরন্রন্গ, ওঁকারের বিন্দস্বরূপ । সেই রাধাকৃষ্ণ পরব্রন্ম 


“কামরাধা, প্রেমরাধা। আরও এগিয়ে গেলে নিত্যরাধা। প্যাঁজ ছাড়িয়ে 
গেলে প্রথমে লাল খোসা, তারপরে ঈষৎ লাল, তারপরে সাদা, তারপরে আর 
খোসা পাওয়া যায় না। এটি নিত্যরাধার স্বরুূপ- যেখানে নেতি cts বিচার 
বন্ধ হয়ে যায়! 

“নত্য রাধাকৃষ্ণ, আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যেমন সুর্য আর abet নিত্য 
সুর্যের স্বরূপ, লীলা রশ্মির স্বরুপ। 

MM SE কখনও নিত্যে থাকে, কখন লীলায়। 

“যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। দুই কিংবা বহু নয়।” 

লেখক- আজে, 'বৃন্দাবনের 


“তাঁর ইতি নাই-শেষ নাই; তাঁতে সব সম্ভবে। চিল-শকুনন যত 
উঠুক না কেন, আকাশ গায়ে ঠেকে না। যাঁদ জিজ্ঞাসা করো ব্রহ্ম কেমন_তা 
বলা যায় না। সাক্ষাৎকার হ'লেও মুখে বলা যায় না। aie জিজ্ঞাসা কেউ 


করে, কেমন ঘি। তার উত্তর, কেমন ঘি, না যেমন ঘি। ভ্রহ্মের উপমা ga! 
আর কিছুই নাই। 


দ্বাবিংশ খণ্ড 
শ্যামপকুর বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
*কালপ্‌জার দিবসে শ্যামপদকুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপুকুর বাটীর উপরের দক্ষিণের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। বেলা 
৯টা। ঠাকুরের পাঁরধানে শুদ্ধ বস্ত্র এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা। 
মাষ্টার ঠাকুরের আদেশে “সদ্ধেশ্বরাী কালীর প্রসাদ আনয়াছেন; প্রসাদ 
হস্তে ঠাকুর আঁত ভান্তভাবে দাঁড়াইয়া fetes গ্রহণ এবং Tries মস্তকে ধারণ 
কারতেছেন। গ্রহণ কারবার সময় পাদুকা খ্যীলয়াছেন। মাম্টারকে 
বলিতেছেন, “বেশ প্রসাদ ৷” 
আজ শুক্রবার; আশ্বিন অমাবস্যা, ৬ই নভেম্বর ১৮৮৫। আজ 
“কালীপুজা। 
are, ডাব, চিনি, সন্দেশ দিয়ে আজ সকালে পুজা দিবে। মাষ্টার স্নান 
করিয়া নগ্নপদে সকালে পূজা দিয়া আবার নগনপদে ঠাকুরের কাছে প্রসাদ 
আনয়াছেন। 
ঠাকুরের আর একি আদেশ। 'রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের বই 
কিনিয়া আনিবে।'। ডাক্তার সরকারকে দিতে হইবে। 
মাষ্টার বলিতেছেন, “এই বই আনিয়াছ। রামপ্রসাদ আর কমলাকান্তের 
গানের বই” শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, “এই গান সব (ডান্তারের ভিতর) 
ঢুকিয়ে দেবে।” 
গান_ মন কি তত্ত্ব কর তাঁরে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে। 
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে॥ 
গান_কে জানে কাল কেমন । ষড়দর্শনে না পায় দরশন। 
গান_মনরে কৃষ কাজ জান না। 
এমন মানব জাঁমন রইল পাঁতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা ॥ 
গান_-আয় মন বেড়াতে ATT! 
কালী কম্পতরু মূলে রে মন চার ফল কুরায়ে পাবি॥ 
মাষ্টার বাঁললেন, আজ্ঞা হাঁ। ঠাকুর মাষ্টারের সাঁহত ঘরে পায়চার 
কাঁরতেছেন- চাঁটজুতা পায়ে । অত TAFT বদন। 
শ্রীরামকৃ্ণ_আর ও গানটাও বেশ!_এ সংসার ধোঁকার bet আর 
‘এ সংসার মজার কুটি! ও ভাই আনন্দ বাজারে লট ৷' 
মান্টার_ আজ্ঞা হাঁ। 
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ঠাকুর হঠাৎ চমাঁকত হইলেন। অমনি পাদুকা ত্যাগ sis 1স্থরভাবে 
দাঁড়াইলেন। একেবারে জমাধিদ্থ। আজ জগন্মাতার পূজা, তাই কি 
Te চমাকত এবং সমাধিস্থ! অনেক্ষণ পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
যেন আঁত FOG ভাব সম্বরণ কাঁরলেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
কালীপজা দিবসে ভন্তদঙ্গে 


ঠাকুর সেই উপরের ঘরে ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন; বেলা ১০টা। বিছানার 
উপর বালিশে ঠেসান "দয়া বাঁসয়া আছেন, ভন্তেরা ogi ce বাঁসয়া। রাম, 
রাখাল, নিরঞ্জন, কালীপদ, মাষ্টার প্রভৃতি অনেকগুলি Se আছেন। ঠাকুরের 
ভাগিনেয় হৃদয় মুখুুয্ের কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ রোম প্রভতিকে)_হৃদে এখনও ait জাম করছে। যখন 
দাঁ্ষিণেশ্বরে তখন বলোছল, শাল দাও, না হ'লে নালিশ করবো। 

“মা তাকে সাঁরয়ে দলেন। লোকজন গেলে কেবল টাকা টাকা করতো । 
সে যাঁদ থাকতো এ সব লোক যেত না। মা সরিয়ে দিলেন। 

“CI আরম্ভ করোছিল। YOO করতো। গাড়ীতে আমার 
সঙ্গে যাবে তা দোর করতো। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরন্ত হ'ত। 
তাদের যাঁদ আমি কল্‌কাতায় দেখতে যেতাম আমায় বলতো, ওরা কি 
সংসার ছেড়ে আসে তাই দেখতে যাবেন! জল-থাবার ছোকরাদের দেওয়ার 
আগে ভয়ে বলতুম, তুই খা আর ওদের দে। জানতে 


MTA ও থাকবে না। 

দতখন মাকে বললাম-মা ওকে হদের মতো একেবারে সরাস্‌ নে। তার 
পর শুনলাম বৃন্দাবনে যাবে। 
“গো-_যাঁদ থাকৃতো এ 


শ্যামপ্‌কুর Wilke ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৩৭ 


গো আজ্ঞে না। 
a ওদের একবার বলে এস। প্যাঁকাটি এনেছে কিনা জিজ্ঞাসা করো 
খ। 
মাষ্টার বৈঠকখানায় গিয়া ভক্তদের সমস্ত জানাইলেন। কালাীপদ ও 
অন্যান্য ভন্তেরা পুজার উদ্যোগ কারতে লাগলেন। 
বেলা আন্দাজ ২টার সময় ডাক্তার ঠাকুরকে দোখতে আসলেন। সঙ্গে 
অধ্যাপক নীলমাঁণ। ঠাকুরের কাছে অনেকগ্াল ভন্ত বাঁসয়া আছেন। 1গাঁরশ, 
কালপদ, নিরঞ্জন, রাখাল, খোকা মেণীন্দ্র) Ay, মাষ্টার অনেকে । ঠাকুর 
সহাস্যবদন, ডাক্তারের সঙ্গে অসুখের কথা ও ওষধাঁদর কথা একট: হইলে পর 
বাঁলতেছেন, “তোমার জন্য এই বই এসেছে।” ডান্তারের হাতে WH সেই 
দ7খান বই দিলেন। 
ডান্তার গান “piace চাইলেন। ঠাকুরের আদেশক্রমে মাষ্টার ও একাট 
OY রামপ্রসাদের গান গাইতেছেন,_ 
গান_মন কর কি OG তারে, যেন উন্মত্ত আঁধার ঘরে। 
গানকে জানে কালী কেমন ষড়দর্শনে না পায় দরশন। 
গান_মন রে কষ কাজ জান না। 
গান_ আয় মন বেড়াতে যাবি। 
ডান্তার fates বাঁলতেছেন, “তোমার এ গানাট বেশ-_বাঁণের গান 
বদ্ধ চারতের।” ঠাকুরের ইঙ্গিতে গিরিশ ও কালীপদ দুইজনে মিলিয়া গান 
শুনাইতেছেন। 
আমার এই সাধের বীণে, ACH গাঁথা তারের হার। 
যে যত্ন জানে বাজায় বীণে উঠে সুধা অনিবার॥ 
তানে মানে বাঁধলে ডর, শত ধারে বয় মাধুরী । 
বাজে না আলগা তারে, টানে ছিড়ে কোমল তার ॥ 


গান__জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, 
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। 
fara ফিরে আসি, কত কাঁদি হাসি, 
কোথা যাই সদা ভাবি গো TU 
কে খেলায়, আমি খোল বা কেন? 
জাগিয়ে ঘুমাই কুহকে AA! 


এ কেমন ঘোর হবে নাকি ভোর, 
অধীর অধীর যেমাতি সমীর আঁবরাম গাঁত নিয়ত ধাই ॥ 
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কত আসে যায়, হাসে কাঁদে গায়, 

এই আছে আর wats নাই ॥ 
কি কাজে এসোঁছ fe কাজে গেল, 

কে জানে কেমন ক খেলা হল। 
প্রবাহের বার রাহতে fe পারি, 
যাই_যাই_কোথা? কুল ক নাই? 
কর হে চেতন, কে আছ চেতন, 

কত দিনে আর ভাঙ্গবে স্বপন? 
কে আছ চেতন ঘুমা'ওনা আর, 


দারুণ এ ঘোর নিবিড় আঁধার। 
কর তম নাশ হও হে প্রকাশ 


তোমা বিনে আর নাহক উপায় 
তব পদে তাই শরণ চাই ॥ 


গান_আমায় ধর নিতাই। 
আমার প্রাণ যেন আজ করে রে কেমন॥ 
নিতাই জাঁবকে হার নাম বিলাতে, 
উঠল গো ঢেউ প্রেম-নদণীতে, 
(এখন) সেই তরঙ্গে এখন আমি ভাসিয়া যাই। 
পাবেন দ্ধ আমার অন্তরে, দুখের কথা কইব কারে, 
জীবের দুঃখে এখন আমি ভাসিয়া যাই। 
“লা পরণভ়ে আয় হাঁ হার বাল, নেচে আয় জগাই মাধাই। 


[বর ভগ- তু খন্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ 


শ্যামপুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃফণ ২৩৯ 


গান শুনিতে শুনিতে দুই তিনটি ভন্তের ভাব হইয়া গেল-_ খোকার 
মেণীন্ড্রে) লাটুর! লাট নিরঞ্জনের পার্শ্বে বাসয়াছিলেন। গান হইয়া 
গেলে ঠাকুরের সাঁহত ডান্তার আবার কথা কাহিতেছেন। গতকল্য প্রতাপ 
(মজুমদার) ঠাকুরকে 'নাকৃস্‌ ভমিকা’ Bay দিয়াছিলেন। ডান্তার সরকার 
শুনিয়া বিরন্ত হইয়াছেন। 

ডাজার-_আঁম ত মার নাই, নাক্‌স্‌ ভমিকা দেওয়া। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_তোমার অবিদ্যা মর্মক! 

আন্তার-_-আমার কোনকালে অবিদ্যা নাই। 

ডাক্তার অবিদ্যা মানে স্বীলোক ব্যাঝয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_না লো! সন্ন্যাসী অবিদ্যা মা মরে যায় আর 
বিবেক সন্তান হয়। অবিদ্যা মা মরে গেলে অশোচ হয়,_তাই বলে সন্ন্যাসীকে 


হারবল্পভ আসিয়াছেন। ঠাকুর বালতেছেন, “তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।” 
হরিবল্পভ অতি বিনীত। মাদরের নীচে মাটির উপর বসিয়া ঠাকুরকে পাখা 
করিতেছেন। হারবল্লভ কটকের বড় উকিল। 

কাছে অধ্যাপক নীলমাণ বসিয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার মান রাখতেছেন 
ও বলিতেছেন, আজ আমার খ্যব দিন। 'কয়ংক্ষণ পরে ডান্তার ও তাঁহার বন্ধু 
নীলমাঁণ বিদায় গ্রহণ কারিলেন। হারবল্লভ$ আঁসলেন। আসবার সময় 
বলিলেন, আমি আবার আসব। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জগল্মাতা STATS 


শরৎকাল, অমাবস্যা, রাত্রি ৭টা। সেই উপরের ঘরেই পূজার সমস্ত আয়োজন 
হইয়াছে। নানাবিধ পচ্প, চন্দন, বিজ্বপর, জবা; পায়স ও নানাবিধ মিষ্টান্ন 
ঠাকুরের সম্মুখে ভন্তেরা' আনিয়াছেন। ঠাকুর বাঁসয়া আছেন। ভক্তের 
টতা্দকে ঘোরয়া বসিয়া আছেন। শরৎ, শশণ, রাম, গিরিশ, চুনিলাল, মাষ্টার, 
Tale, নিরঞ্জন, ছোট নরেন, বিহারী প্রভাতি অনেকগুলি SE 

র বলিতেছেন, “AAT আন।” কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর জগন্মাতাকে 
সমস্ত নিবেদন কারিলেন। মাষ্টার কাছে AAT আছেন। মাষ্টারের দিকে 
তাকাইয়া বলিতেছেন, “একট; সবাই ধ্যান করো” ভন্তেরা সকলে একট; ধ্যান 
কারিতেছেন। 


২৪০ শরীশ্রীরামকৃ্ককথানৃত_৩য় ভাগ [ ১৮৮৫, ৬ই নভেম্বর 


দোঁখতে দোঁখতে রশ ঠাকুরের পাদপদ্মে মালা দিলেন। মাম্টারও গন্ধ- 
ae দিলেন। তার পরেই রাখাল। তারপর রাম প্রীত সকল ভভ্তেরা 
চরণে ফুল দিতে লাগলেন। 
নিরঞ্জন পায়ে ফুল দিয়া ব্রহ্গময়ণ ব্রহ্মময়গ বাঁলয়া gine হইয়া, পায়ে 
মাথা "দিয়া প্রণাম কাঁরতেছেন। ভন্তেরা সকলে 'জয় মা! জয় মা! ধান 
কাঁরতেছেন। 
দোৌখতে দেখিতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইয়াছেন। কি আশ্চর্য! 
ভরা অদ্ভুত রুপান্তর দৌখতেছেন। ঠাকুরের জ্যোতির্ময় বদনমণ্ডল! দুই 
হস্তে বরাভয়! ঠাকুর িষ্পন্দ বাহ্যশন্য! উত্তরাস্য হইয়া বাঁসয়া আছেন। 
সাক্ষাৎ জগল্মাতা ক ঠাকুরের ভিতর আবির্ভূতা হইলেন! 
সকলে অবাক্‌ হইয়া এই অদ্ভুত বরাভয়দায়নী জগন্মাতার মাত দর্শন 
কাঁরতেছেন। 
এইবারে ভন্তেরা স্তব কাঁরতেছেন। এক এক জন গান গাহিয়া স্তব 
কারতেছেন ও সকলে যোগদান কাঁররা সমস্বরে গাইতেছেন। 
fata স্তব কারতেছেন £_ 
কে রে নিবিড় নীল কাদম্বনী সুরসমাজে। 
কে রে রক্সোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে ॥ 
কে রে রজনীকর নখরে বাস, দিনকর কত পদে প্রকাশ । 
মদ মৃদু হাস ভাস, ঘন ঘন ঘন গরজে॥ 
আবার গাইতেছেন__ 
দীনতারিণী, দুরিতহারিণা, সত্বরজস্তম ত্ৰিগুণধারিণণ ; 
সংজন-পালন-ীনধনকারিণী, স্বগুণা নির্গুণা নবস্বরুপিণী। 
বাহ কালী তারা পরমাকাতি, দাহ মান কর্ম বরাহ প্রভৃতি, 
WIR স্থল জল অনল অনিল, বহি ব্যোম্‌ ব্যোমকেশ-প্রসিনা। 
সাংখ্য পতাজ্ঞল মীমাংসক ন্যায়, তন্ন তন্ন জ্ঞানে ধ্যানে সদা ধ্যায়, 
বৈশোষক বেদান্ত ভ্ৰমে হ'য়ে 
নিরঃপাধি আদঅন্তরাহত, করিতে সাধক জনার দিত 
গণেশাদি ORC কালবণ ভবভয়হরা ব্রিকালবা্তনী। 
কার সাধকে তুমি যে সাকার, নিরাকার উপাসকে নিরাকার, 


শ্যামপদ্কুর বাটীতে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪১ 


হৃদয় মাঝে উদয় হইও মা, যখন হবে অন্তর্জীল। 

তখন আমি মনে মনে, তুলব জবা বনে বনে, 

মিশাইয়ে ভক্তি চন্দন মা, পদে দিব পৃষ্পাঞ্জাল। , 
মণি গাহতেছেন ভক্তসঙ্গে 

সকাল তোমারি ইচ্ছা মা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, 

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে কার আমি। 

পঙ্কে বদ্ধ কর করা পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গার, 

কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ কারে কর অধোগামী। 

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, 

আমি রথ তুমি রথী যেমন চালাও তেমান চাঁল। 
গান_তোমার করুণায়.-মা সকাল হইতে পারে। 

Bay পর্বত সম বিঘ/ বাধা যায় দুরে ॥ 

তুম মঙ্গল নিধান, করছ মঙ্গল বিধান। 

তবে কেন বৃথা মার ফলাফল চিন্তা করে ॥ 

গান_গো আনন্দময়ী হয়ে মা আমায় নিরানন্দ কারো না। 

গান_নাবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশ। 

ঠাকুর প্রকাতিস্থ হইয়াছেন। আদেশ কারতেছেন, এই গানাট গাইতে_ 

গান_কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামা সুধাতরাঁঙ্গনন। 

গান সমাপ্ত হইলে ঠাকুর আবার আদেশ করিতেছেন 

গান_শিব সঙ্গে সদা রঙ্গে আনন্দে মগনা। 

সুধা পানে ঢল ঢল ঢলে কিন্তু পড়ে না (মা)॥ 

ঠাকুর ভন্তবৃন্দের আনন্দের জন্য একট পায়েস মুখে দিতেছেন। কিন্তু 
একেবারে ভাবে বিভোর, বাহ্যশুন্য হইলেন! 

“কয়ৎক্ষণ পরে SCA সকলে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া প্রসাদ লইয়া বৈঠক- 
খানা ঘরে গেলেন ও সকলে মিলিয়া আনন্দ কাঁরতে কারতে সেই প্রসাদ 
পাইলেন। রাত ৯টা। ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন_রাত হইয়াছে, সুরেন্দ্রের 
বাড়িতে আজ “কালীপূজা হবে, তোমরা সকলে নিমন্্রণে ATS | 

ভন্তেরা আনন্দ কাঁরতে কাঁরতে সিমলা ষ্ট্রাটে সরেন্দ্রের বাটীতে উপস্থিত 
হইলেন। সুরেন্দ্র আত যত্বসহকারে তাঁহাঁদগকে উপরের বৈঠকথানা ঘরে 
লইয়া গিয়া বসাইলেন। বাটতে উৎসব। সকলেই গাঁত বাদ্য ইত্যাদি লইয়া 
আনন্দ কারিতেছেন। 

সুরেন্দ্র বাটাতে প্রসাদ পাইয়া বাড়িতে ফারতে ভক্তদের প্রায় দই 
প্রহরের অধিক ala হইয়াছল। 


৩য়_১৬ 


ত্ৰয়োবিংশ খণ্ড 
কাশীপ্যর বাগানে ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ঈশ্বরের জন্য নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা _ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ erties বাগানে উপরের সেই পূর্বপাঁরাচত ঘরে বাঁসয়া 
আছেন। দাঁক্ষণেশবর “কালী মান্দির হইতে শ্রীযুন্ত রাম চাটুয্যে তাঁহার কুশল 
সংবাদ লইতে আ'সয়াছলেন। ঠাকুর মাঁণর সাঁহত সেই সকল কথা কাঁহতেছেন 
_ বাঁলতেছেন__ওখানে দোক্ষিণেশ্বরে) কি এখন বড় ঠান্ডা? 

আজ ২১শে পৌষ, কৃষ্ণাততুদ্দশন, সোমবার, ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৬ 
খস্টাব্দ। অপরাহ্ু- বেলা ৪টা বাঁজয়া গিয়াছে। 


মাঁণকে সঙ্কেত কাঁরয়া বাঁলতেছেন,_“কে*দোছল !” ঠাকুর fates চুপ 
কাঁরলেন। আবার মাঁণকে সঙ্কেত কারিয়া বলিতেছেন, “কাঁদতে কাঁদতে বাঁড় 


সকলে চুপ কারয়া আছেন। এইবার নরেন্দ্র কথা কাহতেছেন-__ 
ATES আজ যাবো মনে করোঁছ। 
শ্রীরামকৃষ্-_ কোথায় ? 
নরেন্দ্র_দাঁক্ষণেশ্বরে_ বেলতলায়-__ওখানে রান্রে ধ্যান জবালাবো। 
শ্রীরামকৃষ্-_না; ওরা (ম্যাগাঁজনের কতৃপিক্ষায়েরা) দেবে না। পণ্টবটগ 
বেশ জায়গা”_অনেক সাধু ধ্যান জপ করেছে! 
পীকল্তু বড় শীত আর অন্ধকার ৷” 
সকলে চুপ কারয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র প্রতি, সহাস্যে)_পড়াব না? 
নরেন্দ্র (ঠাকুর ও মণির দিকে চ্াহয়া)_একটা গুষধ পেল বাঁচি, যাতে 
পড়া টড়া যা হয়েছে সব ভুলে যাই! 
শ্রীযুক্ত (বুড়ো) গোপাল বাঁসয়া আছেন। [তান বলিতেছেন_আমও এ 
ঘোষ) ঠাকুরের জন্য আঙ্গুর আনিয়াছিলেন। 
ঠাকুরের পারবে ছিল। ঠাকুর ভক্তদের আঙ্গুর বিতরণ 
কাঁরতেছেন। প্রথমেই 


দিলেন, ভন্তেরা যে যেমন পাইলেন কুড়াইয়া লইলেন। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
ঈশ্বরের জন্য DGS নরেন্দ্রের ব্যাকুলতা ও তীব্র বৈরাগ্য 


সন্ধ্যা হইয়াছে, নরেন্দ্র নীচে বাঁসয়া তামাক খাইতেছেন ও নিভৃতে মাঁণর কাছে 
নিজের প্রাণ কিরূপ ব্যাকুল গল্প কাঁরতেছেন। 

নরেন্দ্র (মণির প্রাত)_গত শনিবার এখানে ধ্যান করাছিলাম। হঠাৎ বুকের 
ভিতর কি রকম ক'রে এলো! 

মাঁণ__কুণ্ডালনী জাগরণ | 

নরেন্দ্র_তাই হবে, বেশ বোধ হ'লো-ঈঁড়া পঙ্গলা। হাজরাকে বললাম, 
বুকে হাত দিয়ে দেখতে | 

“কাল রবিবার, উপরে গিয়ে এর সঙ্গে দেখা কল্লাম, ওঁকে সব বললাম। 

“আমি বললাম, 'সব্বাই-এর হ’লো, আমায় কিছ; দিন। সব্বাই-এর 
হ’লো, আমার হবে না? 
মাঁণ_তান তোমায় কি বললেন? 

নরেন্দ্র--তানি বললেন, ‘তুই বাড়ির একটা ঠিক্‌ করে আয় না, সব হ'বে। 
তুই ক চাস?’ 

[ Sri Ramakrishna and the Vedanta—নত্যলীলা দুই গ্রহণ | 

«আমি বললাম,_আমার ইচ্ছা অমন তন চারা দন সমাধিস্থ হ'য়ে থাকবো! 
কখন কখন এক একবার খেতে উঠ্‌বো! 

“তান বললেন,_তুই ত’ বড় হানব্াদ্ধ! ও অবস্থার উচু অবস্থা 
আছে। তুই ত’ গান গাস, ‘যো কুচ হ্যায় সো GI হ্যায় ৷” 

মাঁণ_ হাঁ, উনি সর্বদাই বলেন, যে সমীধ থেকে এসে দেখে_তাঁনই 
জীব জগৎ এই সমস্ত হয়েছেন। ঈশবরকোটির এই অবস্থা হ'তে পারে। 
উন বলেন, জীবকোঁ সমাধি অবস্থা যাঁদও লাভ করে আর নামতে পারে না। 

নরেন্দ্র_-উানি বললেন,_তুই বাড়ির একটা ঠিক ক'রে আয়, সমাধি লাভের 
অবস্থার চেয়েও SR অবস্থা হ'তে পারবে। 

“আজ সকালে ATG গেলাম। সকলে বকতে লাগলো,আর বললে, “ক 
হো হো কারে বেড়াচ্ছিস্? আইন একজামন (বি, এল্‌) এত নিকটে, পড়া 
শুনা নাই, হো হো ক'রে বেড়াচ্ছ।” 

মাঁণ_ তোমার মা কিছু বললেন? 

নরেন্দ্র না, তান খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত, হরিণের মাংস ছিল;_ খেলুম, 
কিন্তু খেতে ইচ্ছা ছিল না। 


২৪৪ শ্রীন্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, sh জানুয়ারী 


মাঁণ_তার পর? 

নরেন্দ্রাঁদাদমার বাড়তে, সেই পড়বার ঘরে পড়তে গেলাম। পড়তে 
{গয়ে পড়াতে একটা ভয়ানক আতঙ্ক এ'লো, _পড়াটা যেন Te ভয়ের জানিস! 
বুক আটুপাট্র করতে লাগলো !_অমন কান্না কখনও কাঁদি নাই। 

“তারপর বই-টই ফেলে দৌড় !_ রাস্তা দিয়ে ছুট! জ্‌তো-টুতো রাস্তায় 
কোথায় এক দিকে পড়ে রইলো! খড়ের গাদার কাছ 'দয়ে যাঁচ্ছলাম,_ 
গায়েময়ে খড়, আম দৌড়াচ্চি_কাশনপুরের রাস্তায়!” 

নরেন্দ্র একট, চুপ কাঁরয়া আছেন। আবার কথা কাঁহতেছেন। 

নরেন্দ্র-ববেক চুড়ামাণ শুনে আরও মন খারাপ হয়েছে! শঙ্করাচার্য 
বলেন_যে, এই তিনাঁট জিনিস অনেক তপস্যায়, অনেক ভাগ্যে মেলে,_ 
মনযয্যত্বং TAPES TATA: | 

“ভাবলাম আমার'ত তিনিই হয়েছে!_অনেক তপস্যার ফলে মানুষ জন্ম 
হয়েছে, অনেক তপস্যার ফলে ম্যান্তর ইচ্ছা হয়েছে,_আর অনেক তপস্যার ফলে 
এরূপ TATA সঙ্গ লাভ হয়েছে।” 

মাঁণ_আহা! 

নরেন্দ্র_সংসার আর ভালো লাগে না। সংসারে যারা আছে তাদেরও ভাল 
লাগে না। দুই একজন ছাড়া। 


নরেন্দ্র অমান আবার চুপ কাঁরয়া আছেন। নরেন্দ্রের ভিতর তার বৈরাগ্য! 
এখনও প্রাণ TMP, করিতেছে। নরেন্দ্র আবার কথা কাঁহতেছেন। 


নরেন্দ্র (মণির প্রাত)_আপনাদের শান্তি হয়েছে, আমার প্রাণ আঁস্থর 
হচ্ছে! আপনারাই ধন্য! 


মণি কিছ; উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া আছেন। ভাবিতেছেন ঠাকুর 
বালয়াছলেন, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হতে হয়, তবে ঈশ্বর দর্শন হয়। সন্ধ্যার 
পরেই মণ উপরের ঘরে গেলেন। দেখলেন, ঠাকুর 'নাদ্ুত। 


রান্রি প্রায় ৯টা। ঠাকুরের কাছে নিরঞ্জন, শশী। ঠাকুর জাগয়াছেন। 
থাকিয়া থাকিয়া নরেন্দ্র কথাই বালতেছেন। 


শ্রীরামকৃ্ণ_নরেন্দ্রর অবস্থা কি আশ্চর্য! দেখো, এই নরেন্দ্র আগে 
সাকার মানৃত না! এর প্রাণ করুপ আট;পাট; হয়েছে দেখাছস্‌। সেই যে 
আছে-একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ঈশ্বরকে কেমন করে পাওয়া বায়। গুরু 
বললেন, এস আমার সঙ্গে; তোমায় দেখিয়ে দিই কি হ'লে ঈশ্বরকে পাওয়া যা? 
এই বলে একটা পুরে নিয়ে গিয়ে তাকে জলে চুবিয়ে ধরলেন! খানিকক্ষণ 
পরে তাকে ছেড়ে দেওয়ার পর 1শয্যকে 'জজ্ঞাসা 


রকম হাচ্ছলো ?' সে বললে, 'প্রাণ যায় যায় হাচ্ছল 


কাশশপদর বাগানে ভক্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪৫ 


“ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরী নাই। 
অরুণ উদয় হ'লে- পূরাদক লাল হ'লে_ব্যঝা যায় সূর্য উঠবে।” 

ঠাকুরের আজ অসুখ বাঁড়িয়াছে। শরীরের এত FU তবুও নরেন্দ্র 
সম্বন্ধে এই সকল কথা,_সঙ্কেত করিয়া বালতেছেন। 

নরেন্দ্র এই রারেই দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া 1গয়াছেন। গভীর অন্ধকার 
অমাবস্যা পাঁড়য়াছে। নরেন্দ্রের সঙ্গে দু একটি ভন্ত। মাঁণ রান্রে বাগানেই 
আছেন। স্বপ্নে দৌখতেছেন, সন্ন্যাসীমণ্ডলের ভিতর বাঁসয়া আছেন। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
ভন্তদের তীব্র বৈরাগ্য_সংসার ও নরক যন্ত্রণা 


পরদিন মঙ্গলবার ৫ই জানুয়ারী, ২২শে পৌষ। অনেকক্ষণ অমাবস্যা আছে। 
বেলা ৪টা বাঁজয়াছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শয্যায় বাঁসয়া আছেন, মণির সাহত 
নিভৃতে কথা কহিতেছেন। 

প্রীরামকৃষ- ক্ষীরোদ যদ গঞ্গাসাগর যায় তা হ'লে তুমি কম্বল একখানা 
কিনে Tre!’ 

মাণ-যে আজ্ঞা) 

ঠাকুর একটু চুপ PIAA আছেন। আবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ ACH 
পালাচ্ছে_কেউ গঙ্গাসাগরে! 

“বাঁড় ত্যাগ ক'রে ক'রে সব আসছে। দেখ না নরেন্দ্র। তাঁর বৈরাগ্য 
হ'লে সংসার পাতকুয়ো বোধ হয়, আত্মীয়েরা কালসাপ বোধ হয়। 

মাঁণ-__ আজ্ঞা, সংসারে ভারী যন্ত্রণা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ_নরকযন্্রণা! জন্ম থেকে। দেখছ না- মাগ-ছেলে {য়ে 
ক যন্ত্রণা! 

মাঁণ__আজ্ঞা atl আর আপনি বলোছলেন, ওদের (সংসারে ঢুকে নাই 
তাদের) লেনা-দেনা নাই, লেনা-দেনার জন্য আট্‌কে থাকতে হয়। 

শ্রীরামকৃফ_ দেখছনা-__নিরঞ্জনকে! “তোর এই নে আমার এই দে'-বাস! 
আর কোনও সম্পর্ক নাই। পেছন্টান নাই! 

“কামিনশকাণ্চনই সংসার। দেখনা, টাকা থাকলেই বাঁধতে ইচ্ছা FA! 

মাঁণ হো-হো staat হাসিয়া ফোঁললেন। ঠাকুরও হাঁসলেন। 


২৪৬ ্রীপ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত__৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, 62 জানুয়ারী 


মাঁণ_টাকা বার করতে অনেক হিসাব আসে (ভয়ের হাস্য)। তবে 
দক্ষিণেশ্বরে বলোছলেন, ব্রিগুণাতীত হ'য়ে সংসারে থাকৃতে পারলে এক হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, বালকের মত। 

মাঁণ_আজ্ঞা, কিন্তু বড় কঠিন, বড় শান্ত চাই। 

ঠাকুর একট; চুপ SIAM আছেন। 

মাঁণ_কাল ওরা দক্ষিণেশ্বরে ধ্যান করতে গেল। আম স্বপ্ন দেখলাম। 

শ্রীরামকৃষং_ক দেখলে? 

মাণ_ দেখলাম যেন নরেন্দ্র প্রভাত সন্যাসণ হয়েছেন_ ধান জেলে বসে 
আছেন। আমিও তাদের মধ্যে বসে আছি। ওরা তামাক খেয়ে ধোঁয়া মুখ ?দয়ে 
বার ক'চ্চে, আম বললাম, গাঁজার ধোঁয়ার গন্ধ। 


[ সন্ন্যাসী কে_ ঠাকুরের প’ঁড়া ও বালকের অবস্থা | 


শ্রীরামকৃষ্ণ মনে ত্যাগ হলেই হ’লো, তা হ’লেও সন্ন্যাসণী। 

ঠাকুর চুপ কাঁরয়া আছেন। আবার কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কিন্তু বাসনায় arena দিতে হয়, তবে ত! 

মাঁণ_বড়বাজারে মারোয়াড়ীদের পাণ্ডতজাকে বলোছলেন, ‘ste কামনা 
আমার আছে ।"_ভান্ত কামনা বাঁঝ কামনার মধ্যে নয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -যেমন হণ্টে শাক শাকের মধ্যে নয়। Tore দমন হয়। 

“আচ্ছা, এত আনন্দ, ভাব_এ সব কোথায় গেল 2” 


মাণ-বোধ হয় গাঁতায় যে ব্রিগণাতীতের কথা বলা আছে সেই অবস্থা 


ইয়েছে। সত্ব রজঃ তমো গণ নিজে নিজে কাজ করছে, আপান স্বয়ং নালপ্ত 
Ag Tee নালপ্ত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ_হাঁ; বালকের অবস্থায় রেখেছে। 

“আচ্ছা, দেহ ক এবার থাকবে না?” 

ঠাকুর ও মণি চুপ কারয়া আছেন। নরেন্দ্র নীচে হইতে আসিলেন। 
একবার বাড়ি যাইবেন। বন্দোবস্ত করিয়া আঁসবেন। 

পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার মা ও ভাইরা আঁত eed আছেন, 
মাঝে মাঝে অন্নকষ্ট। নরেন্দ্র একমাত্র তাঁহাদের ভরসা,_তাঁনি রোজগার করিয়া 
তাঁহাদের খাওয়াইবেন। কিন্তু নরেন্দ্র আইন 
এখন তাঁর বৈরাগা! তাই আজ বাঁড়র কিছ; বন্দোবস্ত কাঁরতে কলিকাতায় 


যাইতেছেন। একজন বন্ধ: তাঁহাকে একশত টাকা ধার 1দবেন। সেই টাকায় 
বাড়ির তিন মাসের খাওয়ার যোগাড় eta দিয়া আঁসবেন। ’ 


amin বাগানে ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃফ, ২৪৭ 


নরেন্দ্র_যাই ATS একবার। (মণির প্রতি) মাহম চক্রবর্তীর ale za 
যাচ্ছ, আপনি ক যাবেন 

মণির যাইবার ইচ্ছা নাই; ঠাকুর তাঁহার দিকে তাকাইয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা 
কারতেছেন,_“কেন” ? 

নরেন্দ্র_ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে বসে একটু গল্পটজ্প করবো। 

ঠাকুর-একদৃষ্টে নরেন্দ্রকে দেখিতেন্ছন। 

নরেন্দ্র_-এখানকার একজন বন্ধ বলেছেন, আমায় একশ’ টাকা ধার 'দবেন। 
সেই টাকাতে Ava তিন মাসের বন্দোবস্ত ক'রে আস্‌বো। 

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। মণির দিকে তাকাইলেন। 

মণি নেরেন্দ্রকে) না, তোমরা এগোও,_আম পরে যাব। 


চতুর্বংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপরের বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গসত্গে 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
ভক্তের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ ধারণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীগুরের বাগানে রাহয়াছেন। সন্ধ্যা হইয়া ?গয়াছে। 
ঠাকুর অসংস্থ। উপরের হলঘরে উত্তরাস্য হইয়া বাঁসয়া আছেন। নরেন্দু ও 
রাখাল দুইজনে পদসেবা করিতেছেন, মাঁণ কাছে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর ইঙ্গত 
কাঁরিয়া তাহাকে পদসেবা কাঁরতে বাঁললেন। মাঁণ পদসেবা কারতেছেন। 

আজ রাববার, ১৪ মার্চ, ১৮৮৬; ২রা চৈত্র, ফাল্গুন শাক্লানবমীী। 
গত রাবিবারে ঠাকুরের জন্মাতাঁথ উপলক্ষে বাগানে পূজা হইয়া গয়াছে। গত 
বর্ষে জন্মমহোৎসব দাঁক্ষণে*বর কালীবাঁড়তে খুব ঘটা কাঁরয়া হইয়াছল। এবার 
{তানি অসুস্থ। ভন্তেরা বষাদসাগরে via আছেন। পূজা হইল। নামমাত্র 
"উৎসব হইল। 

ভন্তেরা সর্বদাই বাগানে উপাস্থত আছেন ও ঠাকুরের সেবা কাঁরতেছেন। 
শ্রীশ্রীমা এ সেবায় 'নাশাঁদন নিয্যন্ত। ছোকরা ভন্তেরা অনেকেই সর্বদা থাকেন, 
নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন,'কালী, লাট, প্রভীত। 

বয়স্ক ভন্তেরা মাঝে মাঝে থাকেন ও প্রায় প্রত্যহ আসিয়া ঠাকুরকে দর্শন 
করেন বা তাঁহার সংবাদ লইয়া যান। তারক, Fated গোপাল, ইহারাও সর্বদা 
থাকেন। ছোট গোপালও থাকেন। 

ঠাকুর আজও বিশেষ era! রাত্রি দুই প্রহর। আজ শুরু পক্ষের 
নবমী তা, চাঁদের আলোয় উদ্যানভূমি যেন আনন্দময় হইয়া রাঁহয়াছে। 
ঠাকুরের কঠিন পাঁড়া চন্দ্র বিমলাকরণ দর্শনে ভন্তহদয়ে আনন্দ নাই। 
যেমন একটি নগরার মধ্যে সকলই সুন্দর, কিন্তু শত্ুসৈন্য অবরোধ কাঁরয়াছে। 
হলঘরে ঠাকুর শুইয়া আছেন। ভারী অসুস্থ, নিদ্রা নাই। দু একটি ভন্ত 
নিঃশব্দে কাছে বাঁসয়া আছেন_কখন "ক প্রয়োজন হয়। এক একবার তন্দ্রা 
আসিতেছে ও ঠাকুরকে নিদ্রাগত প্রায় বোধ হইতেছে। 


এ ক নিদ্রা না মহাযোগঃ af স্থিতো ন দুঃখেন গূরণাপি, 
িচাল্যতে! এ কি সেই যোগাবস্থা ? a" 


কাশ্ীপুর বাগানে ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৪৯ 


মাষ্টার কাছে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর Biers কাঁরয়া আরো কাছে আসতে 
বাঁলতেছেন। ঠাকুরের কষ্ট দৌখলে পাষাণ বগাঁলত হয়! মাম্টারকে আস্তে 
আস্তে আঁত কষ্টে বালতেছেন-“তোমরা কাঁদবে বলে এত ভোগ করাঁছ-__ 
সব্বাই যাঁদ বল AAS কষ্ট তবে দেহ যাক’_তা হ’লে দেহ যায় !” 

কথা শুনিয়া ভক্তদের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। (যান তাঁহাদের পতা 
মাতা রক্ষাকর্ত্তা তান এই কথা বাঁলতেছেন! সকলে চুপ কাঁরয়া আছেন। 
কেহ ভাঁবতেছেন, এরই নাম Crucifixion! ভক্তের জন্য দেহ বিসর্জন! 

গভীর ata! ঠাকুরের অস্‌খ আরও যেন বাঁড়তেছে! fe উপায় করা 
যায়? কাঁলকাতায় লোক পাঠান হইল। ARS Borg ডান্তার আর শ্রীযুক্ত 
নবগোপাল কাঁবরাজকে সঙ্গে করিয়া *গাঁরশ সেই গভীর রাত্রে আসলেন । 

ভন্তেরা কাছে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর একটু সুস্থ হইতেছেন। বাঁলতেছেন 
“দেহের অসুখ, তা হবে, দেখাঁছ পণভূতের দেহ!” 

গিরিশের দিকে তাকাইয়া বাঁলতেছেন,_“অনেক ঈশবরীয় রুপ দেখাঁছ! 
তার মধ্যে এই রূপাঁটও (নিজের whe) দেখাঁছ!” 
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দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 

সমাধ-মান্দিরে 
পরাদন সকাল বেলা। আজ সোমবার ৩রা চৈত্র, ১৫ মার্চ, ১৮৮৬। বেলা 
৭টা ৮টা হইবে। ঠাকুর একট, সামলাইয়াছেন ও ভক্তদের সাঁহত আস্তে আস্তে, 
কখনও ইসারা কাঁরয়া কথা কাঁহতেছেন। কাছে নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, লাটন, 
সিশঁথর গোপাল প্রভাতি । 


ভক্তদের TCA কথা নাই, ঠাকুরের AA Aas দেহের অবস্থা স্মরণ কাঁরয়া 
তাহারা বষাদগম্ভীর মুখে চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন। 


[ ঠাকুরের দর্শন, ঈশ্বর, জীব, জগৎ ] 
শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের দিকে তাকাইয়া, ভক্তদের প্রাত)_ঁক mate জান? 
তান সব হয়েছেন! মানুষ আর যা জীব দেখাঁছ, যেন চামড়ার সব তয়োর_ 


তার ভিতর থেকে তানই হাত পা মাথা নাড়ছেন! যেমন একবার দেখোছলাম__ 
nl বাড়ি, বাগান, রাস্তা, মানুষ, গরু সব মোমের_সব এক 'জানসে 

মার। 

“দেখাঁছ--সে-ই কামার, সে-ই বাল, সে-ই হাঁড়কাট হয়েছে!” 

ঠাকুর ক বাঁলতেছেন, জীবের দুঃখে কাতর হইয়া তান নিজের শরণর 
জীবের মঙ্গলের জন্য বাঁলদান দিতেছেন? 


২৫০ ্রীশ্রীরামকৃফকধামৃত-_৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৫ই মার্চ 


ঈশ্বরই কামার, বাল, হাঁড়কাট হইয়াছেন। এই কথা বাঁলতে বাঁলতে 
ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া বালিতেছেন_-“আহা ! আহা !” 

আবার সেই ভাবাবস্থা! ঠাকুর TAMA হইতেছেন। ভন্তেরা 'কংকর্তব্য- 
িম্‌ঢ হইয়া চুপ কারয়া বাঁসয়া আছেন। 

ঠাকুর একট; প্রকাতিস্থ হইয়া বাঁলতেছেন_«“এখন আমার কোনও কষ্ট 
নাই, ঠিক পূর্বাবস্থা।” 

ঠাকুরের এই সুখ দুঃখের অতাঁত অবস্থা দোখয়া ভন্তেরা অবাক হইয়া 
রহিয়াছেন। লাটুর দিকে তাকাইয়া আবার বাঁলতেছেন-_ 

“এ লোটো- মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে,_তানই (ঈশবরই) মাথায় হাত 
দিয়ে যেন রয়েছেন!” 

ঠাকুর ভন্তদের দেখিতেছেন ও স্নেহে যেন 'িগাঁলত হইতেছেন। যেমন 
শিশুকে আদর করে, সেইরূপ রাখাল ও নরেন্দ্কে আদর কাঁরতেছেন।! 
তাঁহাদের মুখে হাত বুলাইয়া আদর কাঁরতেছেন! 


| কেন লীলা সংবরণ ] 


কিয়ংপরে মাষ্টারকে বাঁলতেছেন, “শরীরটা কছ্দাদন থাকতো, লোকেদের 
চৈতন্য হ'তো।” ঠাকুর আবার চুপ কাঁরয়া আছেন। 

ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন_-“তা রাখবে aT? 

ভন্তেরা ভাবিতেছেন, ঠাকুর আবার ক বাঁলবেন। ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন, 
“তা রাখবে না;_সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ 
পাছে সব দিয়ে ফেলে ! একে কলিতে ধ্যান জপ নাই ।” 

রাখাল (সদ্নেহে)_আপান বলুন-যাতে আপনার দেহ থাকে। 

শ্রীরামকৃ্ণ_সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। 

নরেন্দ্র আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে। 

ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন- যেন ক ভাবিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (cae, রাখালাঁদ ভন্তের প্রাত)_-আর বললে কই হয়? 

“এখন দেখছি এক হ'রে গেছে। ননাঁদনীর ভয়ে কৃষকে শ্রীমতী বললেন, 
‘তুমি হৃদয়ের ভিতর থাকো? । যখন আবার ব্যাকুল হ'য়ে FHS দর্শন কাঁরতে 
চাইলেনএমান ব্যাকুলতা-যেমন বেড়াল আঁচর পাঁচর করে,_তখন fag 
আর বেরয় না!” 


রাখাল ভেম্তদের প্রত, TATA) অবতারের কথা বলছেন। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
গহ্যকথা- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সাত্খোপাঙ্গ 


ভন্তেরা নিস্তব্ধ হইয়া বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর ভন্তদের সস্নেহে দৌখতেছেন, 
নিজের হৃদয়ে হাত রাখিলেন,_ঁক বাঁলবেন-__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদকে)_এর ভিতর দ্যাট আছেন। একাট বতান। 

CEM অপেক্ষা করতেছেন আবার {ক বলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-একাঁট তানি-আর একাঁট ve হয়ে আছে। তারই হাত 
ভেঙ্গে ছিল-তারই এই অসুখ করেছে । বঝেছ ? 

ভন্তেরা চুপ কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃ্*-_কারেই বা বলব কেই বা ব্যঝবে। 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কাহতেছেন-_ 

“তানি মানুষ হ'য়ে-_-অবতার CASI সঙ্গে আসেন। ভন্তেরা তাঁরই 
সঙ্গে আবার চলে যায়৷” 

রাখাল-তাই আমাদের আপাঁন যেন ফেলে না যান। 

ঠাকুর মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। বাঁলতেছেন, “বাউলের দল হঠাৎ এলো, 
AD, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এলো-_গেল, কেউ চিনলে 
না। (ঠাকুরের ও সকলের ঈষৎ হাস্য)। 

‘কয়ংক্ষণ আবার চুপ কাঁরয়া ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন,_ 

“দেহ ধারণ করলে কষ্ট আছেই। 

“এক একবার বাল, আর যেন আসতে না হয়। 

“তবে একটা কথা আছে। নিমন্দ্রণ খেয়ে খেয়ে আর বাঁড়র কড়াই-এর 
ডাল ভাত ভাল লাগে না। 

“আর যে দেহ ধারণ করা, এটি ভক্তদের জন্য৷” 

ঠাকুর ভক্তের নৈবেদ্য-_ভন্তের নিমন্তণ__ভক্তসঙ্গে বহার ভালবাসেন, এই 
কথা Te বাঁলতেছেন ? 


[ নরেন্দ্রে জ্ঞান ভন্তি_ নরেন্দ্র ও সংসার ত্যাগ ] 


ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দৌখতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দের প্রাতি)_চণ্ডাল মাংসের ভার নিয়ে যাঁচ্ছিল। শশকরাচার্য 
গঙ্গা নেয়ে কাছ দিয়ে যাঁচ্ছলেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছঃয়ে ফেলোছল। 
শঙ্কর বিরন্ত হয়ে বললেন, তুই আমায় ছুয়ে ফেলল! সে বললে, ঠাকুর 
তাঁমও আমায় ছোঁও নাই, আমিও তোমায় ছুই নাই! তুমি বিচার কর! তুমি 
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কি দেহ, তুম কি মন, তুমি কি aie; কি gis, বিচার কর! ay আত্মা 
নার্লস্ত_ সত্ব, রজঃ, wre; তিন গুণ;কোন গুণে লিপ্ত নয় 

“ব্রহ্ম করুপ জানিস। যেমন বায়ু। দগ্ধ, ভাল গন্ধ_সব বায়ুতে 
আসছে, tery বায়; নার্লপ্ত।” 

নরেন্দ্র আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-গুণাতীত। মায়াতীত। আঁবিদ্যামায়া বিদ্যামায়া দুয়েরই 
wets! কামিনী-কাণ্চন আবিদ্যা। জ্ঞান বৈরাগ্য ভান্ত-এ সব বিদ্যার 
এশ্বর্য। শঙ্করাচার্য 'বদ্যামায়া রেখোঁছলেন। তুমি আর এরা যে আমার 
জন্যে ভাবছো--এই ভাবনা 'বদ্যামায়া! 

“বদ্যামায়া ধরে ধরে সেই ব্রহ্গজ্ঞান লাভ হয়। যেমন সশড়র উপরের 
পইটে_তারপরে ছাদ। কেউ কেউ ছাদে পেণছোনোর পরও fies আনা- 
গোনা করে-জ্ঞান লাভের পরও বিদ্যার আম রাখে। লোকাঁশক্ষার জন্য। 
আবার Cte আস্বাদ করবার জন্য_ভন্তের সঙ্গে বিলাস করবার জন্য” 

নরেন্দ্রাঁদ ভন্তেরা চুপ কাঁরয়া আছেন। ঠাকুর কি এ সমস্ত নিজের অবস্থা 

ত ? 

নরেন্দ্র_কেউ কেউ রাগে আমার উপর, ত্যাগ করবার কথায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (FAA) ত্যাগ দরকার। 

ঠাকুর নিজের শরীরের অঞ্গপ্রত্যঙ্গ দেখাইয়া বাঁলতেছেন,__“একটা 
জিনিসের পর যাঁদ আর একটা জানস থাকে, প্রথম জিনিসটা পেতে গেলে, ও 
জিনিসটা সরাতে হবে নাঃ একটা না সরালে আর একটা 

নরেন্দ্র_আজ্ঞা হাঁ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রকে, মৃদুস্বরে)_সেই-ময় দেখলে আর fee, ক দেখা 
যায়? 

নরেন্দ্র_-সংসার ত্যাগ করতে হবেই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বললুম সেই-ময় দেখলে কি আর কিছ; দেখা যায়? সংসার 
ফংসার আর কিছু দেখা যায়? 

“তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে, কেউ সংসারণ নয়। কারু কারু 
একট, ইচ্ছা ছিল-মেয়েমানূষের সঙ্গে থাকা (রাখাল, মান্টার প্রভৃতির ঈষৎ 
হাস্য)। সেই ইচ্ছাটুকু হ'য়ে গেল। 


[ নরেন্দ্র ও বীরভাব | 


ঠাকুর নরেন্দ্রকে সস্নেহে দেখিতেছেন। দেখতে দোখতে যেন আনন্দে 
পরিপূর্ণ হইতেছেন। ভক্তদের দিকে তাকাইয়া বাঁলতেছেন-__খুব'! নরেন্দ্র 
ঠাকুরকে সহাস্যে বালতেছেন, খুব’ কিঃ 


কি পাওয়া যায় 2৮ 


attra বাগানে ভন্তসণ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)__খুব ত্যাগ হ'য়ে আসছে। 

নরেন্দ্র ও ভন্তেরা চুপ কাঁরয়া আছেন ও ঠাকুরকে দোঁখতেছেন। এইবার 
রাখাল কথা কাঁহতেছেন। 

রাখাল (ঠাকুরকে, সহাস্যে)_নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝ্‌ছে। 

ঠাকুর হাঁসতেছেন ও বালতেছেন,_“হাঁ' আবার দেখছি অনেকে বঝছে! 
(মাস্টারের প্রাত)--না গা?” 

মাস্টার আজ্ঞা হাঁ। 

ঠাকুর নরেন্দ্র ও মাঁণকে দোখতেছেন ও হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত stam 
রাখালাদি ভন্তাঁদগকে দেখাইতেছেন। প্রথম হীঙ্গত কারিয়া নরেন্দ্রকে 
দেখাইলেন_-তারপর মাঁণকে দেখাইলেন! রাখাল ঠাকুরের ইঙ্গিত বঝিয়াছেন 
ও কথা কাহতেছেন। 

রাখাল সেহাস্যে, শ্রীরামকৃষের প্রাত)_আপাঁন বল্‌ছেন নরেন্দ্র বীরভাব ? 


আর aa সখীভাব ? [ ঠাকুর হাঁসতেছেন। 
নরেন্দ্র সৈহাস্যে)_হীন বেশী কথা কন না, আর লাজুক; তাই aia 
বলছেন। X 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে নরেন্দরকে)_আচ্ছা, আমার [কি ভাব? 
নরেন্দ্র-বীরভাব, সখীভাব,_সবভাব। 


[ ঠাকুর Stages তিনি 2] 
ঠাকুর এই কথা শ্যানয়া যেন ভাবে পূর্ণ হইলেন, হৃদয়ে হাত রাখিয়া fe 


তিছেন! 

মক নেরেন্দ্রাদ ভ্াদগকে)- দেখছি এর ভিতর থেকেই যা কিছ; । 

নরেন্্রকে হীঙ্গত কারা জিজ্ঞাসা কারতেছেন, “কি বুঝল 2” 

নরেন্দ্র (“যা কিছ” অর্থাৎ) যত AG পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রতি, আনন্দে)_দেখাঁছস! 

ঠাকুর নরেন্্কে একট; গান গাইতে বাঁলতেছেন। নরেন্দ্র সুর করিয়া 
গাঁহতেছেন। TAC ত্যাগের ভাব,_গাঁহতেছেন_ 

ক্ষণমিহ সম্জনসংগাঁতরেকা, Sate ভবার্ণবতরণে নৌকা 1 

ই এক চরণ গানের পরই ঠাকুর নরেন্দকে ইঙ্গিত কাঁরয়া বাঁলতেছেন 
“ও কি! ওকি! ও সব ভাব আঁত সামান্য!” 

নরেন্দ্র এইবার সখী ভাবের গান গাঁহতেছেন-_ 

কাহে সই জিয়ত মরত fe বিধান! 
বজাক কিশোর সই, কাঁহা গেল ভাগই, ব্রজজন টটায়ল ঈদ, 
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মাল সই নাগর, ভাঁলগেই মাধব, রূপাঁবহীন গোপকুঙারী। 

কো জানে পিয় সই, রসময় প্রোমক, হেন বধু রূপ কি ভাখার ॥ 

আগে নাহ বুঝনু, রূপ হোঁর ভুলনদ, হৃদ কৈন; চরণ যুগল | 

যমুনা সাললে সই, অব তনু ডারব, আন সখা ভাঁখব গরল ॥ 

(কিবা) কানন বল্পরী, গল বোঁঢ় বাঁধই, নবীন তমালে দিব ফাঁস। 

নহে শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্যাম নাম-জপই, GA তনু কাঁরব বনাশ ॥ 

গান “EUR ঠাকুর ও ভন্তেরা মুগ্ধ হইয়াছেন। ঠাকুর ও রাখালের নয়ন 

দয়া প্রেমাশ্র; পাঁড়তেছে। নরেন্দ্র আবার ব্রজগোপীর ভাবে মাতোয়ারা হইয়া 
কাঁত্তনের সুরে গাহতেছে__ 

তুমি আমার, আমার বধু, Te বাল (ক বাঁল তোমায় নাথ)। 

(ক জান ক বাল আমি অভাগন নারীজাতি)। 

তুমি হতোঁকি দর্পণ, মাথোঁক ফুল 

(তোমায় ফুূলকরে কেশে পরব্‌ AG) | 

(তোমায় কবরীর সনে ল:কায়ে ল্‌কায়ে রাখব বধু) 

(শ্যামফুল পাঁরলে কেউ নখতে নারবে)। 

তুমি নয়নের অঞ্জন, বয়ানের তাম্বুল 

(তোমায় শ্যাম অঞ্জন করে একে পরবো বধ) 

(শ্যাম অঞ্জন পরোছ বলে কেউ নখৃতে নারবে) 

তুমি Beate মূগমদ গিমাক হার। 

(শ্যামচন্দন মাঁখ শীতল হবে বধ) 

তোমার হার কণ্ঠে পর্ব TG তুমি দেহাঁক সর্বস্ব গেহাক সার 

পাখীকো পাখ মীনকো পানি। তেয়সে হাম বধু তুয়া মাঁন॥ 


পণ্টাবংশ খণ্ড 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপনরের বাগানে নরেন্দ্রাদ ভন্ত-সঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
বুদ্ধদেব ও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে কাশীপ:রের বাগানে আছেন। আজ শুক্রবার বেলা ৫টা 
চৈত্র-শক্রাপণ্চমী। ৯ই এপ্রিল, ১৮৮৬। 

নরেন্দ্র, কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার নীচে বাঁসয়া কথা কাহতেছেন। 

নিরঞ্জন (মাষ্টারের প্রাত)_বিদ্যাসাগরের নূতন একটা স্কুল না ক হ'বে? 
নরেনকে এর একটা কর্ম যোগাড় ক'রে__ ॥ 

নরেন্দ্র-আর বিদ্যাসাগরের কাছে চাকরী ক'রে কাজ নাই! 

নরেন্দ্র বুদ্ধগয়া হইতে সবে 'ঁফারয়াছেন। সেখানে বুদ্ধমুর্ত দর্শন 
করিয়াছেন এবং সেই ম্যার্তর সম্মুখে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়াঁছলেন। যে 
বক্ষের নীচে বদদ্ধদেব তপস্যা কাঁরয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াঁছলেন, সেই বৃক্ষের 
স্থানে একটি নূতন বক্ষ, হইয়াছে, তাহাও দর্শন কাঁরয়াছলেন। কালা 
বাঁললেন, “একাঁদন গয়ার উমেশ বাবুর বাঁড়তে নরেন্দ্র গান গাঁহতোঁছলেন,_ 
THT সঙ্গে খেয়াল, ধুপদ ইত্যাঁদ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ হলঘরে বিছানায় বাঁসয়া। রাত্রি কয়েক দণ্ড হইয়াছে। মাঁণ 
একাকী পাখা কারতেছেন।-__লাটু আসিয়া বাঁসলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাণর প্রাত)_একখানি গায়ের চাদর ও এক জোড়া চাট জনতা 
আনবে। 


মাঁণ_যে আজ্ঞা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (লাট্কে)_চাদর ॥/০ ও জুতা, সর্বশুদ্ধ কত দামঃ 

লাট:_এক টাকা দশ আনা। 

ঠাকুর মণিকে দামের কথা শ্বানতে Sten কাঁরলেন। 

নরেন্দ্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। শশী, রাখাল ও আরও দু একাঁট ভন্ত 
আসিয়া বাঁসলেন। ঠাকুর নরেন্দ্কে পায়ে হাত ব্দলাইয়া দিতে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত করিয়া নরেন্দ্রকে বাঁলতেছেন_“খেয়োছিস?” 


[ ব্দদ্ধদেব fe নাস্তিক ?--আঁস্ত নাঁস্তির মধ্যের অবস্থা” ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রত, সহাস্যে)_ওখানে (অর্থাৎ ARTA) 1গছলো। 
মাষ্টার নেরেন্দ্ের প্রাত)__বুদ্ধদেবের fe মত ? 


২৫৬ ভ্ীত্রীরামকৃষ্ষকথামৃত__-৩ম় ভাগ [ ১৮৮৬, ৯ই alert 


নরেন্দ্র-তান তপস্যার পর কি পেলেন, তা মুখে বলতে পারেন নাই। 
তাই সকলে বলে, নাস্তিক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হৌঙ্গত কাঁরয়া) নাস্তিক কেন? নাস্তিক নয়, মুখে বলতে 
পারে Tel বুদ্ধ কি জান? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা ক'রে করে,_তাই 
হওয়া, বোধ স্বরূপ হওয়া। 

নরেন্দ্র আজ্ঞে হাঁ। এদের তিন শ্রেণী আছে, বুদ্ধ, অহৎ আর 
বোঁধসত্ব। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-এ তাঁরই খেলা,_নূতন একটা লীলা । | 

“নাস্তিক কেন হ'তে যাবে! যেখানে স্বরূপকে বোধ হয়, সেখানে আঁস্ত- 
নাস্তক মধ্যের অবস্থা ৷” 

নরেন্দ্র (মাম্টারের প্রাত)যে অবস্থায় contradictions meet, যে 
হাইড্রোজেন আর আঁক্পজেন-এ শীতল জল তৈয়ার হয়, সেই হাইড্রোজেন আর 
আঁক্সজেন দিয়ে Oxyhydrogen-blowpipe (জহলন্ত অত্যুষ্ণ আঁগ্নাশখা) 
উৎপন্ন হয়। 

“যে অবস্থায় কর্ম আর কর্মত্যাগ দুইই সম্ভবে, অর্থাৎ ?ন্কাম কর্ম। 

“যা'রা সংসারা, হীন্দ্রয়েরবষয় নিয়ে রয়েছে, তারা বলেছে, সব 'আঁস্ত'; 
আবার মায়াবাদীরা বলছে, _নাঁস্ত; বুদ্ধের অবস্থা এই ‘আস্ত’ 'নাস্তর' 
পরে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-এ আঁস্ত নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে 
আঁস্ত নাস্তি ছাড়া। 

ভন্তেরা কিয়ৎক্ষণ সকলে টুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর আবার কথা ' 
কাহিতেছেন। 


[বদ্ধদেবের দয়া ও বৈরাগ্য ও নরেন্দ্র] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রাত)__ওদের (বুদ্ধদেবের) ক মত? 

নরেন্দ্র ঈশ্বর আছেন, কি, না আছেন, এ সব কথা বুদ্ধ বলতেন না। 
তবে দয়া নিয়ে ছিলেন। 

“একটা বাজ পক্ষী শিকারকে ধ'রে তাকে খেতে যাঁচ্ছল, বুদ্ধ ?শকারাঁটর 
প্রাণ বাঁচাবার জন্য নিজের মাংস তা'কে 1দিয়োছিলেন।” 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ চুপ কাঁরয়া আছেন। নরেন্দ্র উৎসাহের সাঁহত বুদ্ধদেবের 
কথা আরও বাঁলতেছেন। 


নরেন্দ্র_-কি বৈরাগ্য! রাজার ছেলে হ'য়ে সব ত্যাগ করলে! যাদের Tre, 
নাই_কোনও Gay নাই, তা'রা আর fe ত্যাগ করবে। 


কাশীপ্র বাগানে নরেন্দ্রাদি ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫৭ 


“যখন বুদ্ধ হয়ে নির্বাণ লাভ ক'রে বাড়তে একবার এলেন, তখন স্ত্রীকে 
ছেলেকে_রাজ বংশের অনেককে_বৈরাগ্য অবলম্বন করতে বললেন। কি 
বৈরাগ্য! কিন্তু এ দিকে ব্যাসদেবের আচরণ দেখ,ন,_-শনকদেবকে বারণ করে 
বললেন, পত্র! সংসারে থেকে ধর্ম কর!” 

ঠাকুর চুপ কারিয়া আছেন। এখনও কোন কথা বলিতেছেন না। 

নরেন্দ্র শান্তি ফান্ড কিছু (বৃদ্ধ) মানূতেন না।_কেবল বনর্বাণ। ক 
বৈরাগ্য! গাছতলায় তপস্যা করতে বসলেন, আর বললেন_-ইহৈৰ TE মে 
শরীরমূ! অর্থাৎ যাঁদ নির্বাণলাভ না করি, তা হ'লে আমার শরীর এইখানে 
শুকিয়ে যাক্‌_-এই দডঢ় প্রতিজ্ঞা ! 

“শরারই ত বদমাইস ore জব্দ না করলে ক কিছু!” 

শশী-তবে যে তুমি বল, মাংস খেলে APTA হয়।--মাংস খাওয়া উচিত, 
এ কথা ত বল। 

নরেন্দ্র-যেমন মাংস খাই,_তেমান (মাংস ত্যাগ করে) *L ভাতও খেতে 
পারি-লদন না দিয়েও শুধু ভাত খেতে পারি। 

কিয়ংক্ষণ পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কাঁহতেছেন। আবার ব্দদ্ধদেবের 
কথা ইংগিত কারিয়া জিজ্ঞাসা কারতেছেন। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_(বুদ্ধদেবের) কি, মাথায় ache ? 


THE SUT না, র্্াক্ষের মালা অনেক জড় করলে AT হয়, সেই রকম 
মাথায়। 


শ্রীরামকৃষ চক্ষু? 


নরেন্দ্র চক্ষু সমাধিস্থ | 
[ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ র্শন_ আমিই সেই’ ] 


ঠাকুর চুপ করিয়া আছেন। নরেন্দ্র ও অন্যান্য ভন্তেরা তাঁহাকে একদ্‌ষ্টে 
দেখিতেছেন। হঠাৎ তান ঈষৎ হাস্য কারয়া আবার নরেন্দ্র সঙ্গে কথা 
আরম্ভ কাঁরলেন। মণি হাওয়া কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রের প্রতি)_আচ্ছা, এখানে সব আছে, না ?-নাগাদ্‌ 
মনসুর ডাল, ছোলার ডাল, তে'তুল পর্যন্ত। 

নরেন্দ্র_আপাঁনি ও সব অবস্থা ভোগ করে, নীচে রয়েছেন! 

ait (স্বগত)_সব অবস্থা ভোগ করে, ভন্তের অবস্থায় | 

র যেন নীচে টেনে রেখেছে! 

এই বালয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মণির হাত হইতে পাখাখযান লইলেন এবং 
আবার কথা কহিতে লাগলেন। 


শহা-২০এ 


২৫৮ শ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথামৃত--৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ৯ই ্রীপ্রল 


শ্রীরামকৃষ্*_এই পাখা যেমন দেখাছ, সামনে- প্রত্যক্ষ_ঠিক অমান আমি 
(ঈশ্বরকে) দেখোছ! আর দেখলাম__ 

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের হৃদয়ে হাত দিয়া হাঙ্গত কাঁরতেছেন, আর 
নরেন্দ্রকে বালতেছেন, “কি বললুম বল দোঁখ 2” 

নরেন্দ্র বুঝেছি। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-বল দোঁখ ? 

নরেন্দ্র_-ভাল «Tata | 

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার হাঙ্গত কাঁরতেছেন, দেখলাম, তান (ঈশ্বর) আর হৃদয় 
মধ্যে যান আছেন এক ব্যান্ত। 

নরেন্দ্র হাঁ, হাঁ সোহহং। 

শ্রীরামকৃষ্*-তবে একটি রেখামাত্র আছে_(ভন্তের আম’ আছে) সম্ভোগের 
জন্য। 

নরেন্দ্র (মাষ্টারকে) মহাপুরুষ নিজে উদ্ধার হ'য়ে গিয়ে জীবের উদ্ধারের 
জন্য থাকেন,_অহঙ্কার নিয়ে থাকেন_দেহের সুখ দুঃখ নিয়ে থাকেন। 


“যেমন মুটোগাঁর, আমাদের মুটে গার on compulsion (কারে পাড়ে)। 
মহাপুরুষ মুটোগাঁর করেন সখ্‌ করে” 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও AREA] 


আবার সকলে চুপ করিয়া আছেন। অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
আবার কথা কাহতেছেন। আপনি কে, এই তত্ব নরেন্দ্রাদি ভন্তগণকে আবার 
বুঝাইতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদ ভক্তের প্রাত)_ছাদ ত দেখা যায়! কিন্তু ছাদে উঠা 
বড় শল্ত! 


নরেন্দ্ু- আজ্ঞে হাঁ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ তবে যাঁদ কেউ উঠে থাকে, দাঁড় ফেলে 'দিয়ে আর একজনকে 
তুলে নিতে পারে। 


[ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাঁচ প্রকার সমাধি] 


সে (আমাকে) বললে,_শক আশ্চর্য! 
(তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম! 


কখন কাঁপৰৎ, দেহ বৃক্ষে বানরের ন্যায় মহাবায়ু যেন এ ভাল থেকে 
ও ডালে একেবারে লাফ্‌ য়ে উঠে, আর লমাধি হয়। 


কাশীপনর বাগানে নরেদ্দ্রাদ Seen ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৫৯ 


“কখন মাঁনবৎ-মাছ যেমন জলের ভিতরে ABS AVS ক'রে যায় আর 
WALA বেড়ায়, তেমান মহাবায়; দেহের ভিতর চলতে থাকে আর সমাধি হয়। 

“কখন বা পক্ষীবদেহবৃক্ষে পাখীর ন্যায় কখনও এ ডালে কখনও 
ও ডালে। 

“কখন পিপীলিকাবৎ_সহাবায়; পি*পড়ের মত একট; একটু ক'রে ভিতরে 
উঠ্‌তে থাকে, তারপর সহস্রারে বায়; উঠুলে সমাধি হয়। কখন বা তির্যকৃবত, 


রাখাল (ভন্তুদের প্রাত)_থাক্‌ তার কথায়, 


অনেক কথা হ'য়ে গেল; 
অসুখ করবে। 


ষড়াবংশ খণ্ড 
কাশীপ্,র বাগানে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
কাশীপনর বাগানে ভন্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপদ্রের বাগানে সেই উপরের ঘরে শয্যার উপর বাঁসয়া 
আছেন। ঘরে শশী ও মাঁণ। ঠাকুর মাঁণকে ইসারা কাঁরতেছেন- পাখা 
stave! তান পাখা কাঁরতেছেন। 

বৈকাল বেলা ৫টা ৬টা। সোমবার চড়কসংক্রান্ত, বাসন্তী মহাষ্টমণ 
পুজা । চৈত্র শক্রান্টমী, ৩১শে tha, ১২ই এপ্রিল, ১৮৮৬।॥ . 

পাড়াতেই চড়ক হইতেছে। ঠাকুর একজন ভন্তকে চড়কের কিছু কিছু 
জিনিস কানতে পাঠাইয়াছিলেন। ভন্তাট ফিরিয়া আঁসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ক ক আনাল? 

ভন্ত_বাতাসা একপয়সা, বণট-_দ:পয়সা, হাতা-_দুপয়সা। 

শ্রীরামকৃষ্+_ছ্দার কই ? 

ভন্ত_দ:'পয়সায় দিলে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া)_যা যা, ala আন। 

মাষ্টার নীচে বেড়াইতেছেন। নরেন্দ্র ও তারক কাঁলকাতা হইতে ফাঁরলেন। 
রশ ঘোষের বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে 1গয়াঁছলেন। 

তারক_আজ আমরা মাংস টাংস অনেক খেলুম। 

নরেন্দ্র-আজ মন অনেকটা নেমে গেছে। তপস্যা লাগাও। 

(মাচ্টারের প্রাত)“ক Slavery (দাসত্ব) of body, of mind ! (শরীরের 
দাসত্ব_মনের দাসত্ব!) ঠিক যেন মুটের অবস্থা! শরীর মন যেন আমার নয়, 
আর কারু।” 

সন্ধ্যা হইয়াছে; উপরের ঘরে ও অন্যান্য স্থানে আলো জ্বালা হইল। 
ঠাকুর বিছানায় উত্তরাস্য হইয়া বাঁসয়া আছেন; জগন্মাতার চিন্তা কাঁরতেছেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ফাঁকর ঠাকুরের সম্মুখে অপরাধভঞ্জন স্তব পাঠ কাঁরতেছেন। 
ফাঁকর বলরামের পুরোহিতবংশীয়। 

প্রাগ্‌দেহস্থো যদাসং তব চরণযূগং নাশ্রতো নার্টতোহহং, 
তেনাহং দণ্টখবগগৈজ ঠিরজননজৈর্ববধ্যমানোগারষ্টৈঃ। 


কাশীগ্র বাগানে নরেন্দ্রাদ STAT ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৬১ 


Pest জন্মান্তরে নো পৃনারহ ভাঁবতাক্ধাশ্রয়ঃ কাঁপি সেবা, 
ক্ষল্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকাটতবদনে কামরুপে করালে! ইত্যাঁদ। 
ঘরে শশী, মাঁণ, আরও দঃ’ একটি ভন্ত আছেন। 
স্তব পাঠ সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ইসারা কাঁরয়া তাঁহাকে বাঁলতেছেন “একাটি 
পাথর বাটি আনবে। (এই বলয়া পাথর বাঁটর গঠন অঙ্গাঁল দিয়া আঁকয়া 
দেখাইলেন) একপো, অত দুধ ধরবে? সাদা পাথর।” 
মাঁণ__আজ্ঞা হাঁ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ_আর সব বাটিতে ঝোল খেতে আঁষটে লাগে। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
ঈশবরকোটির কি কর্মফল, প্রারব্ধ আছে 2 যোগবাশিষ্ঠ 


পরাদন মঙ্গলবার, রামনবমণ; ১লা বৈশাখ, ১৩ই এপ্রল, ১৮৮৬ aster 
প্রাতঃকাল,_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপরের ঘরে শয্যায় বাঁসয়া আছেন। বেলা ৮টা 
৯টা হইবে। মাঁণ রাত্রে ছিলেন, প্রাতে গঙ্গা স্নান কাঁরয়া আঁসয়া ঠাকুরকে 
প্রণাম করিতেছেন। রাম (দত্ত) সকালে আসিয়াছেন ও প্রণাম কাঁরয়া উপবেশন 
কাঁরলেন। রাম ফুলের মালা আনিয়াছেন ও ঠাকুরকে নিবেদন কারলেন। 
ভন্তেরা অনেকেই নীচে বাঁসয়া আছেন। দুই এ 
রাম ঠাকুরের সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রাত)_ি রকম দেখছ > 

রাম-আপনার সবই আছে। এখনই রোগের সব কথা উঠবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য কাঁরলেন ও সঙ্কেত কাঁরয়া রামকেই 'জজ্ঞাসা 

রতেছেন_-“রোগের কথাও উঠবে >” 

ঠাকুরের চাঁট জুতা আছে, পায়ে লাগে। VIS রাজেন্দ্র দত্ত মাপ দিতে 
বাঁলয়াছেন,_তান ফরমাস্‌ দয়া আবেন। ঠাকুরের পায়ের মাপ লওয়া 
হইল। এই পাদুকা এখন বেলডড় মঠে পূজা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাঁণকে সঙ্কেত কারতেছেন, “কই, পাথরবাঁটি 2” মাঁণ তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়া দাঁড়াইলেন,_কাঁলকাতায় পাথরবাটি' আনতে যাইবেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেছেন, “থাক্‌ থাক্‌ এখন ৷” 

মাঁণ_ আজ্ঞা না, এ'রা সব যাচ্ছেন, এই সঙ্গেই যাই। 

মণি নূতন বাজারের জোড়াশাঁকোর চৌমাথায় একটি দোকান হইতে 


২৬২ ্রীশ্রীরামকৃষ্চকথামৃত__৩য় ভাগ [ ১৮৮৬, ১৩ই এরাপ্রল 


একাঁটি সাদা পাথরবাঁটি কানলেন। বেলা 'দ্বপ্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে 
কাশীপুরে ফিরিয়া আসলেন ও ঠাকুরের কাছে আঁসয়া প্রণাম কাঁরয়া বাঁটাঁট 
রাখলেন। ঠাকুর সাদা বাঁটাট হাতে কাঁরয়া দোঁখতেছেন। ডান্তার রাজেন্দ্র 
দত্ত, গীতাহস্তে শ্রীনাথ ডান্তার, AGS রাখাল হালদার, আরও কয়েকজন 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘরে রাখাল, শশী, ছোট নরেন প্রভাত ভন্তেরা 
আছেন। ডান্তারেরা ঠাকুরের পাড়া সম্বন্ধে সমস্ত সংবাদ লইলেন। 

শ্রীনাথ ডান্তার (বন্ধুদের প্রাত)__সকলেই প্রকৃতির অধান। কর্মফল কেউ 
এড়াতে পারে না! প্রারব্ধ! 

শ্রীরামকৃষ"_কেন,_তাঁর নাম করলে, তাঁকে চিন্তা করলে, তাঁর শরণাগত 
হ'লে 

গ্রীনাথ_আছজ্ঞে, প্রারব্ধ কোথা যাবে £_ পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্ম। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_খানিকটা কর্মফল ভোগ হয়। কিন্তু তাঁর নামের গূণে অনেক 
কর্মপাশ কেটে যায়। একজন ALS কর্মের দরুণ সাত জন্ম কাণা হ'ত; 
{কিন্তু সে গঞ্গাস্নান করলে। গঙ্গাস্নানে aie হয়। সে ব্যান্তর চক্ষ; যেমন 
কানা সেই রকম রইলো, কিন্তু তার যে ছ'জন্ম সেটা হ'ল না। 

শ্রীনাথ--আজ্জে, শাস্ত্রে ত’ আছে, কর্মফল কারুরই এড়াবার জো নাই। 

[শ্রীনাথ ডান্তার তর্ক কাঁরতে উদ্যত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রাত)_বল না, ঈশ্বরকোটির আর জীবক্োটর অনেক 
তফাত। ঈশ্বরকোটর অপরাধ হয় না; বল ATI 

মণি চুপ staat আছেন; মাঁণ রাখালকে বাঁলতেছেন, “তুম qa” 

িয়ৎক্ষণ পরে ভান্তারেরা চাঁলয়া গেলেন। ঠাকুর ARS রাখাল 
হালদারের সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। 

হালদার-শ্রীনাথ ডাঃ বেদান্ত চর্চা ক'রেন__যোগবাশিষ্ঠ প'ড়েন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সংসার হ'য়ে, ‘সব স্বপ্নব৫_এ সব মত ভাল নয়। 


একজন ভন্ত_কালিদাস ব'লে সেই লোকাঁট_তানও বেদান্ত চর্চা করেন; 
‘কিন্তু মকদ্দমা ক'রে সব্বান্ত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_সব মায়া_আবার মকদ্দমা! 
জনাইয়ের মুখনুজ্যে প্রথমে লম্বা লম্বা কথা 
বুঝে গেল! আমি যদ ভাল 
জ্ঞান জ্ঞান fe করলেই হয়? 


[কামজয় দ্টে ঠাকুর শ্রীরামকঞ্চের রোমা] 


হালদার_অনেক জ্ঞান দেখা গেছে। একট; ভান্তি হলে বাঁচি। সোঁদন 
একটা কথা মনে ক'রে এসোছিলাম। তা আপনি মীমাংসা ক'রে দদিলেন। 


(রাখালের প্রাত) 
বল্‌ছিল; তারপর শেষকালে বেশ 
থাকতুম ওদের সঙ্গে আর খানিকটা কথা কইতাম। 


কাশীপনর বাগানে নরেন্দ্রাদ SEAT ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যগ্র হইয়া) te fe? 

হালদার--আজ্দে, এই ছেলোট এলে বললেন যে__1জতৌন্দ্রয়। 

শ্রীরামকৃষ্ হাঁ গো, ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়ব্যাদ্ধ আদপে ঢোকে 
নাই! ও বলে কাম কাকে বলে তা জান না। 

(মণির প্রত) “হাত দিয়ে দেখ আমার রোমান্ট হচ্চে! 

কাম নাই, এই শঢদ্ধ অবস্থা মনে কাঁরয়া ঠাকুরের রোমাণ্ট হইতেছে। 


যেখানে কাম নাই সেখানে ঈশ্বর বর্তমান? এই কথা মনে করিয়া fe ঠাকুরের 
ঈশ্বরের উদ্দীপন হইতেছে: 


রাখাল হালদার বিদায় লইলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভত্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। পাগলী তাঁহাকে দোৌখবার 
জন্য বড়ই উপদ্রব করে। পাগলশর TGQ ভাব। বাগানে প্রায় আসে ও 
দৌড়ে দৌড়ে ঠাকুরের ঘরে এসে পড়ে। ভন্তেরা প্রহারও করেন,_কিল্তু 
তাহাতেও নিবত্ত হয় না। 

শশী-পাগলী এবার এলে ধাক্কা মেরে তাড়াব। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেরুণামাখা স্বরে) না, না। আসবে, চলে যাবে? 


রাখাল_আগে আগে অপর পাঁচজন St কাছে এলে আমার হিংসে হ'ত। 
তার পর উনি কৃপা ক'রে আমায় জানিয়ে দিয়েছেন, sme, Teste oy I 
উনি কি কেবল আমাদের জন্য এসেছেন? 

শশী-তা নয় বটে, কিন্তু অসুখের সময় কেন আর ও রকম Boag 

রাখাল-উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই ক খাঁটি হয়ে ga কাছে 


এসেছে? SCF আমরা কষ্ট দই নাই? নরেন্দ্-টরেন্দ্র আগে Te রকম ছল, 
কত তর্ক করতো? 


শশী নরেন্দ্র যা মুখে বলতো, কাজেও তা করতো । 

রাখাল--ডান্তার সরকার কত কি গুঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই 
নির্দোষ নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রাত, সস্নেহে)_কিছ ante? 

রাখাল-না;_ খাবো এখন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মাণকে সঙ্কেত কাঁরতেছেন, 

রাখাল- খান না, উাঁন বলছেন। 


ঠা পণ বয় বালকের ন্যার দগন্বর হইয়া ভ্তসঞজো bam ez 
নমর পাগলী forte দিয়া উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে দাঁডাইযালোছেন। 


কাজ নাই। শশী পাগলণকে নামাইয়া দিলেন। = রা 


২৬৩ 


তুম আজ এখানে খাবে? 


২৬৪ ভ্ীশ্রীরামকৃষকথানৃত-_৩য় ভাগ [১৮৮৬, ১৩ই afer 


আজ নব WS, মেয়ে ভন্তেরা অনেকে আসিয়াছেন। ঠাকুরকে ও 
TAA প্রণাম কাঁরলেন ও তাঁহাদের আশীর্বাদ লইলেন। Dace বলরামের 
পাঁরবার, মাঁণমোহনের পাঁরবার, বাগবাজারের ব্রাহ্গণ ও অন্যান্য অনেক 
স্লীলোক ভন্তেরা আসিয়াছেন। কেহ কেহ সন্তানাঁদ লইয়া আঁসয়াছেন। 

তাঁহারা ঠাকুরকে প্রাণাম কারতে উপরের ঘরে আঁসলেন। কেহ কেহ 
ঠাকুরের পাদপদ্মে পুষ্প ও আবীর দিলেন। ভভ্তদের দুইটি ৯। ১০ বর্ষের 
মেয়ে ঠাকুরকে গান শুনাইতেছেন_ 

জ:ড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, 
কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই। 
কোথা যাই সদা ভাব গো তাই॥ 
গান-_ হা হার বলরে বাঁণে। 
গান_এ আসছে কিশোরী, এ দেখ এলো 
তোর নয়ন বাঁকা বংশীধারী। 
গান_দব্গানাম জপ সদা রসনা আমার, 
দুগমে শ্রীদু্গা বিনে কে করে উদ্ধার ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্কেত করিয়া বলিতেছেন, «বেশ মা মা বলছে !” 

ara ছেলেমান্‌সের স্বভাব। ঠাকুর হাসিয়া রাখালকে Sean 
করিতেছেন, “ওকে গান গাইতে বল না।” ব্ৰাহ্মণী গান গাইতেছেন। ভন্তেরা 

তে | 

‘হার খেলবো আজ তোমার সনে, 
একলা পেয়েছি তোমায় নিধুবনে ৷ 
মেয়েরা উপরের ঘর হইতে নাচে চাঁলয়া গেলেন। 
বৈকাল বেলা। ঠাকুরের কাছে মাঁণ ও দ:-একটি ভন্ত বসিয়া আছেন। 


নরেন্দ্র ঘরে প্রবেশ কারলেন। শ্রীরামকৃ ঠিকই বলেন, নরেন্দ্র যেন খাপ 
খোলা তলোয়ার লইয়া বেড়াইতেছেন। 


[santa কঠিন নিয়ম ও নরেন্দ্র] 


নরেন্দ্র আসিয়া ঠাকুরের কাছে বাঁসলেন। ঠাকুরকে শনাইয়া নরেন্দ্র 


মেয়েদের সম্বন্ধে যংপরোনা fate ভাব প্রকাশ কাঁরতেছেন। 
সংগ ঈশ্বর লাভের ভয়ানক a 


রামকৃষ্ণ কোন কথা কাহতেছেন না, সকাল শুনতেছেন। 


কাশীপদর বাগানে নরেম্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ২৬৫ 


চাই না। শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে একদৃম্টে দোঁখতেছেন। মূখে কোন কথা নাই। 

রাত্রি আটটা। ঠাকুর শয্যাতে বাঁসয়া আছেন, দু-একটি ভন্তও সম্মুখে 
বাঁসয়া। সুরেন্দ্র আফসের কার্য সায়া ঠাকুরকে দেখতে আঁসয়াছেন, 
হস্তে চারিটি কমলালেব ও দুই ছড়া ফুলের মালা । সুরেন্দ্র ভন্তদের দিকে 
এক একবার ও ঠাকুরের দিকে এক একবার তাকাইতেছেন; আর হৃদয়ের কথা 
সমস্ত বাঁলতেছেন। 

সুরেন্দ্র মৌণ প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া)_আঁফসের কাজ সব সেরে 
এলাম। ভাবলাম, দুই নৌকায় পা দিয়ে ক হবে, কাজ সেরে আসাই ভাল। 
আজ ১লা বৈশাখ, আবার মঙ্গলবার; কালীঘাটে যাওয়া হ'লো না। ভাবলাম 
fafa কাল_াযাঁন কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য কাঁরতেছেন। 

সংরেন্দ্র_গনরদদর্শনে, সাধদর্শনে শুনোছ ফুল ফল য়ে আসতে হয়। 
তাই ate আনলাম। আপনার জন্য টাকা খরচ, তা ভগবান মন দেখেন। 
কেউ একাঁট পয়সা দিতে কাতর, আবার কেউ না হাজার টাকা খরচ করতে 
Toad বোধ করে না। ভগবান মনের Sie দেখেন তবে গ্রহণ করেন। 

ঠাকুর মাথা নাঁড়য়া সঙ্কেত কাঁরয়া বাঁলতেছেন, “তুম ঠিক বলছো।” 
সুরেন্দ্র আবার বাঁলতেছেন, “কাল আসতে পাঁর নাই, সংক্ান্ত। আপনার 
ছাবকে ফুল fica সাজালুম ৷” 

শ্রীরামকৃষ্ণ মণিকে সঙ্কেত কাঁরয়া বালতেছেন, “আহা te ote 

সংরেন্দ্র-আসছিলাম, এই দুগাছা মালা আনলাম, চার আনা দাম। 

ভন্তেরা প্রায় সকলেই চাঁলয়া গেলেন। ঠাকুর মাঁণকে পায়ে হাত বূলাইয়া 
দিতে বালতেছেন ও হাওয়া কাঁরতে বাঁলতেছেন। 


পারিশিষ্ট 
বরাহনগর মঠ 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃফের প্রথম মঠ__নরেন্দরাদ ভন্তের বৈরাগ্য ও সাধন 


বরাহনগরের মঠ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নরেন্দ্রাদ ভন্তেরা একত্র 
হইয়াছেন। সংরেন্দ্রের সাধু ইচ্ছায় বরাহনগরে তাঁহাদের থাকবার একটি 
বাসস্থান হইয়াছে। সেই স্থান আজ মঠে পাঁরণত। ঠাকুরঘরে গুরুদেব 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসেবা। নরেন্দ্রাদ ভন্তেরা বাললেন, আর সংসারে 
ফিরব না, তিনি যে কামনী-কাণ্খন ত্যাগ কারতে বাঁলয়াছেন, আমরা ক কারে 
আর বাড়িতে ফিরিয়া যাই! শশী নিত্যপুজার ভার লইয়াছেন। নরেন্দ্র 
ভাইদের তত্ত্বাবধান কারতেছেন। ভাইরাও তাঁহার মুখ চাহিয়া থাকেন। 
নরেন্দ্র বলিলেন সাধন করিতে হইবে, তাহা না হইলে ভগবানকে পাওয়া যাইবে 
না। তিনি নিজে ও ভাইরাও নানাবিধ সাধন আরম্ভ কারিলেন। বেদ, পুরাণ 
ও তন্ঘমতে মনের খেদ মিটাইবার জন্য অনেক প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। 
কখনও কখনও নির্জনে বৃক্ষতলে, কখনও একাকণ শ্মশান মধ্যে, কখনও 
গঞ্গাতাীরে সাধন করেন। মঠের মধ্যে কখনও বা ধ্যানের ঘরে একাকী জপ-ধ্যানে 
দিন যাপন করেন। আবার কখনও ভাইদের সঙ্গে একত্র মালত হইয়া 
সংকীর্তনানন্দে নৃত্য কারতে থাকেন। সকলেই বিশেষতঃ নরেন্দ্র ঈশ্বর 
লাভের জন্য ব্যাকুল। কখনও বলেন প্রায়োপবেশন fe কারব? কি উপায়ে 
তাঁহাকে লাভ কাঁরব? 

লাট; তারক ও ব্রড়োগোপাল ইহাদের থাকিবার স্থান নাই, এদের নাম 
করিয়াই সুরেন্দ্র প্রথম মঠ করেন। সুরেন্দ্র বাঁললেন, “ভাই! তোমরা এই 
স্থানে ঠাকুরের গাঁদ লইয়া থাকিবে, আর আমরা সকলে মাঝে মাঝে এখানে 


সর্বদাই মঠে যাতায়াত কারতেন। নরেন্দ্রকে না লে 
পারতেন না। Tota “জয় শিব ওঙকারঃ” 
দেন। মঠের ভাইরা “বা গুরুজী কি ফতে” 


পারাশস্ট__বরাহনগর মঠ ২৬৭ 


মাঝে কাঁরতেন, তাহাও গঙ্গাধর শিখাইয়াঁছলেন। তিব্বত হইতে 'ঁফারবার 
পর তান মঠে রাহয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুরের আর দুটি ভন্ত হার ও তুলসী, 
নরেন্দ্র ও তাঁহার মঠের ভাইদের সর্বদা দর্শন কাঁরতে আঁসিতেন। গকছ্াদন 
পরে অবশেষে তাঁহারা মঠে থাঁকয়া যান। 


| নরেন্দ্রের পর্বকথা ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা | 


আজ শুক্রবার, ২৫শে মার্চ ১৮৮৭ খন্টাব্দ--মাচ্টার মঠের ভাইদের 
দর্শন কারতে আঁসয়াছেন। দেবেন্দ্ুও আঁসয়াছেন। মাস্টার প্রায় দর্শন 
কাঁরতে আসেন ও কখন কখন থাঁকয়া যান। গত শাঁনবারে আসিয়া শান, 
রাব ও সোম-__তনাদন ছিলেন। মঠের ভাইদের ?বশেষতঃ নরেন্দ্রের এখন 
তীর বৈরাগ্য। তাই তান উৎসুক হইয়া সর্বদা তাঁহাদের দোৌখতে আসেন। 

Mia হইয়াছে। আজ রাত্রে মাষ্টার থাঁকবেন। 

সন্ধ্যার পর শশা মধুর নাম কাঁরতে কাঁরতে ঠাকুরঘরে আলো জৰালিলেন 
ও ধ্না দিলেন। সেই CAT লইয়া যত ঘরের যত পট আছে, প্রত্যেকের কাছে 
fort প্রণাম কারতেছেন। 

এইবার আরাতি হইতেছে । শশী oats কাঁরতেছেন। মঠের ভাইরা, 
মাষ্টার ও দেবেন্দ্র, সকলে হাত জোড় কাঁরয়া আরাত দোখতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে 
আরাতর স্তব গাইতেছেন_-“জয় ?শব aS, ভজ শব ওওকার। ব্ৰহ্মা বিষ 
সদাশব! হর হর হর মহাদেব |!” 

নরেন্দ্র ও মাষ্টার দুইজনে কথা কাঁহতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে 


যাওয়া অবাঁধ অনেক eraser মাম্টারের কাছে বালতেছেন। নরেন্দ্র এখন 
বয়স ২৪ বৎসর ২ মাস হইবে। 


নরেন্দ্র প্রথম প্রথম যখন যাই, তখন একাঁদন ভাবে বললেন, 'তুই 
এসেছিস!" 

“আমি ভাবলাম, “ক আশ্চর্য! ইীন যেন আমায় অনেকাঁদন থেকে 
চেনেন।" তারপর বললেন, 'তুই ক একটা জ্যোতি দেখতে পাস্‌ ? 


“আম বললাম, আজ্ঞা হাঁ। TAR আগে কপালের কাছে ক যেন একাট 
জ্যোতি ঘুরতে থাকে ।” 


মান্টার_ এখনও ক দেখ? 


“আমার বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধ'রে কে'দোঁছলেন। কেদে 
, মা ওসব Sal দে মা। নরেন্দ্র যেন ডুবে না!” 


২৬৮ শ্ৰীশ্রীরামক্কফকথামৃত--ওয় ভাগ [১৮৮৭, ২৫শে মার্চ 


“যখন বাবা মারা গেলেন, মা-ভাইরা খেতে পাচ্ছে না, তখন একাঁদন অন্নদা 
গুহর সঙ্গে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। 

“তিনি অন্নদা RCE বললেন, 'নরেন্দের বাবা মারা গেছে, ওদের বড় কষ্ট, 
এখন বন্ধুবান্ধবরা সাহায্য করে তো বেশ হয়। 

“অন্নদা গহ চলে গেলে আমি তাঁকে বকতে লাগলাম। বললাম, কেন 
আপাঁন ওর কাছে ওসব কথা বললেন? ‘তান তিরস্কৃত হ'য়ে কাঁদতে লাগলেন 
ও বললেন, ‘ওরে তোর জন্য যে আম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে পারি !' 

“তান ভালবেসে আমাদের বশীভূত করোছিলেন। আপনি কি বলেন?” 

FAM সন্দেহ নাই। GA অহেতুক ভালবাসা। 
নরেন্দ্র_আমায় একদিন একলা একটি কথা বললেন। আর কেহ ছিল 
না। এ কথা আপনি আমাদের ভিতরে) আর কারুকে বলবেন না। 
মাষ্টার_না, কি বলেছিলেন ? 

নরেন্দ্র-তিনি বললেন, আমার ত সিদ্ধাই করবার যো নাই। তোর ভিতর 
দিয়ে করবো, কি বলিস্‌? আমি বললাম-_না, তা হবে না!’ 

“Sa কথা উড়িয়ে দিতাম,_গুর কাছে শুনেছেন। ঈশ্বরের রূপ দর্শন 
করেন, এ বিষয়ে আমি বলেছিলাম, ‘ও সব মনের ভুল ৷ 

“তান বললেন, ওরে, আমি gota উপর চেশচয়ে বলতাম, ওরে কোথায় 
কে ভন্ত আঁছস্‌ আয়-_তোদের না দেখে আমার প্রাণ যায়! মা বলোছলেন, 
SEM সব আসবে,_তা দেখ, সব ত মিলছে! 

“আমি তখন আর কি বলব, চুপ করে রইলাম। 


[ নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর-_নরেন্দ্ের অহংকার ] 


“একদিন ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেবেন্দ্রবাব। ও গাঁরশবাবুকে আমার 
বিষয় বলোছিলেন, ‘oa ঘর বলে দিলে ও দেহ রাখবে না” 


মান্টার_ হাঁ, শুনেছি। আর আমাদের কাছেও অনেকবার বলোছলেন। 


[তান অন্য ভন্তদের দিকে চেয়ে 
য় বললেন, ও আপনাকে জানতে পারলে, 
দেহ রাখবে না; আমি ভুলিয়ে রেখোঁছি।” 


পাঁরাশষ্ট__বরাহনগর মঠ ২৬৯ 


“একাঁদন বলোছিলেন, তুই যাঁদ মনে কাঁরস্‌ কৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে দেখতে পাস্‌। 
আমি বললাম, আমি feces মান না। (মাষ্টার ও নরেন্দ্রের হাস্য)। 

“আর একটা দেখোঁছ, এক একটি জায়গা, {জানস বা মানূষ দেখলে, বোধ 
হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখোঁছ। যেন চেনা চেনা! আমর্াস্ট্‌ স্ট্রট-এ 
যখন শরতের বাঁড়তে গেলাম, শরতকে একবার বললাম, এ বাঁড় যেন আমার 
সব জানা! বাঁড়র ভিতরের পথগীল ঘরগ্ীল, যেন অনেক 'দনের চেনা 
চেনা। 

“আম নিজের মতে কাজ করতাম, [তান (ঠাকুর) fee, বলতেন ATI 
আম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মেম্বার হয়োছলাম, জানেন তো?” 

মান্টার_ হাঁ, তা জাঁন। 

নরেন্দ্র-তান জানতেন, ওখানে মেয়েমানুষেরা যায়। মেয়েদের সামনে 
রেখে ধ্যান করা যায় না, তাই নিন্দা করতেন। আমায় কিন্তু কিছু বলতেন 
না! একাঁদন শুধু বললেন, রাখালকে ও সব কথা ছু বালস নিযে তুই 
সমাজের মেম্বার হয়েছিস্‌। ওরও, তা হলে, হ'তে ইচ্ছা যাবে। 

মাণ্টার_তোমার বেশ মনের জোর, তাই তোমায় বারণ করেন নাই। 

নরেন্দ্--অনেক দ:ঃখকস্ট পেয়ে তবে এই অবস্থা হয়েছে। মাষ্টার মশাই, 
আপনি দ:ঃখকষ্ট পান নাই তাই, মান SIFU না পেলে Resignation 
(ঈশ্বরে সমস্ত সমর্পণ) হয় না--4১০১০]৪/০ Dependence on God. 

আচ্ছা......এত নম্র ও নিরহঙকার ; কত বিনয়! আমায় বলতে পারেন, 

আমার 'কসে বিনয় হয় 2৮ 

মাণ্টার_তনি বলেছেন, তোমার অহঙ্কার সম্বন্ধে_এ “ORE কার? 

নরেন্দ্র এর মানে ক? 

মান্টার_অর্থাৎ রাঁধকাকে একজন সখী বলছেন, তোর অহংকার হয়েছে 
-তাই Fes অপমান করাল। আর এক সখা তার উত্তর 'দাছল, হাঁ, 
অহঙ্কার শ্রীমতীর হয়োছিল বটে, কিন্তু এ অহং কার? অর্থাৎ কৃষ্ণ আমার 
পাঁত_এই অহংকার,_কৃফই এ 'অহং, রেখে দয়েছেন। ঠাকুরের কথার মানে 
এই, ঈশ্রই এই অহড্কার তোমার ভিতরে রেখে দিয়েছেন, অনেক কাজ কিনে 
নেবেন এই জন্য! 

নরেন্দ্র কন্তু আমি হাঁকডেকে বাল আমার দুঃখ নাই! 

মাষ্টার (হাস্যে)_তবে সখ ক'রে হাঁকডাক করো। (উভয়ের হাস্য)। 

এইবার অন্য অন্য ভক্তদের কথা পাঁড়ল-বজয় গোস্বামণ প্রভাতির। 

নরেন্দ্র-তাঁন বিজয় গোস্বামীর কথা বলোছিলেন, “বারে ঘা 'দচ্ছে'। 

মাষ্টার-_অর্থাৎ ঘরের ভিতর এখনও প্রবেশ কাঁরতে পারেন নাই। 


২৭০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৩য় ভাগ [১৮৮৭, ২৫শে মার্চ 


শীকল্তু শ্যামপনুকুর বাটীতে freq গোস্বামী ঠাকুরকে বলোৌছলেন, ‘আম 
আপনাকে ঢাকাতে এই আকারে দর্শন করোছি, এই শরীরে । তুমিও সেই- 
খানে উপস্থিত িলে। 

নরেন্দ্র দেবেন্দ্রবাবু, AG, এরা সব সংসার ত্যাগ করবে_খ্মব চেষ্টা 
করছে। রামবাব Privately বলেছে, দুই বছর পরে ত্যাগ করবে। 

মান্টার_দুই বছর পরে? মেয়েছেলেদের বন্দোবস্ত হলে afar? 

নরেন্দ্র-আর ও বাঁড়টা ভাড়া দেবে। আর একটা ছোট বাঁড় কনবে। 
মেয়ের বিয়ে-টিয়ে ওরা বুঝবে | 

মাস্টার গোপালের বেশ অবস্থা; না? 

নরেন্দ্র-কি অবস্থা! 

মাষ্টার_এত ভাব, হারনামে অশ্রু, রোমাণ্ ! 

নরেন্দ্র ভাব হ’লেই কি বড় লোক হ'য়ে গেল! 

কালী, শরৎ, শশী, সারদা এরা গোপালের চেয়ে কত বড়লোক! এদের 
ত্যাগ কত! গোপাল তাকে (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে) মানে কৈ ?” 

মাষ্টার_তিনি বলোছিলেন বটে, ও এখানকার লোক নয়। তবে ঠাকুরকে 
তো খুব SIS করতেন দেখোছ। 

নরেন্দ্র-ক দেখেছেন? 


মাষ্টার_যখন প্রথম প্রথম দাক্ষণেশ্বরে যাই, ঠাকুরের ঘরে ভন্তদের দরবার 
ভেঙ্গে গেলে পর, ঘরের বাহিরে এসে একদিন দেখলাম_গোপাল হাঁটু গেড়ে 
বাগানের লাল HATTA পথে হাত জোড় করে আছেন- ঠাকুর সেইখানে দাঁড়য়ে। 
খুব চাঁদের আলো। ঠাকুরের ঘরের ঠিক উত্তর যে বারান্দাঁট আছে তারই 
ঠিক উত্তর গায়ে লাল শরাঁকর রাস্তা। সেখানে আর কেউ ছল না। বোধ 
হ'ল যেন_ গোপাল শরণাগত হয়েছেন ও ঠাকুর আশ্বাস 'দচ্ছেন। 

নরেন্দ্র আম দেখি নাই। 

মান্টার-আর মাঝে মাঝে বলতেন, ‘ওর পরমহংস অবস্থা, তবে এও 
বেশ মনে আছে, ঠাকুর তাঁকে মেয়েমানূষ ভক্তদের কাছে আনাগোনা করতে 
বারণ করেছিলেন। অনেকবার সাবধান ক'রে দিছলেন। 


: Berks} এখানকার লোক qa! যারা আমার 
আপনার লোক তারা এখানেই সর্বদা আসবে।" 
“তাইত-বাবুর উপর তিনি রাগ করতেন। 


সে সর্বদা সঙ্গে থাকত বলে, 
আর ঠাকুরের কাছে বেশী আসতো না। 


পাঁরাঁশষ্ট__বরাহনগর মঠ ২৭১ 


“আমায় বলেছিলেন_গোপাল সিদ্ধ হঠাৎ সিদ্ধ; ও এখানকার লোক 
নয়। যদ আপনার হতো, ওকে দেখবার জন্য আম কাঁদি নাই কেন?’ 

“কেউ কেউ গুঁকে নিত্যানন্দ বলে খাড়া করেছেন। কিন্তু তান (ঠাকুর) 
কতবার বলেছেন, ‘আমিই অদ্বৈত-চৈতন্য-নিত্যানন্দ একাধারে foal’ 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
| নরেন্দ্রের ate লোক শিক্ষার আদেশ ] 


মঠে কালী তপস্বীর ঘরে দুইটি ভন্ত বাঁসয়া আছেন। একট ত্যাগী ও 
একাট গৃহী। উভয়েরই বয়স ২৪।২৫। দুইজনে কথা কাঁহতেছেন। 
এমন সময়ে মাষ্টার আঁসলেন। 'তাঁন মঠে তন Tra থাকবেন। 

আজ গনডফ্রাইডে, ৮ই এপ্রিল, শুক্রবার । এখন বেলা ৮টা হইবে। মাষ্টার 
আসিয়া ঠাকুর ঘরে গিয়া ঠাকুর প্রণাম কাঁরলেন। তৎপরে নরেন্দ্র, রাখাল 
ইত্যাদি ভক্তদের সাহত দেখা কারিয়া ক্রমে এই ঘরে আসিয়া বাঁসলেন ও a 
দুইটি ভন্তকে সম্ভাষণ কাঁরয়া ক্রমে তাঁহাদের কথা «piace লাগলেন । Tat 
ভক্তাটর ইচ্ছা সংসার ত্যাগ করেন। মঠের ভাইটি তাঁহাকে বুঝাচ্ছেন, যাতে 
সে সংসার ত্যাগ না করে। 


ত্যাগী ভন্ত_কিছু কর্ম যা আছে__করে ফেল্‌ না। একট করলেই তারপর 
শেষ হ'য়ে যাবে। 
* “একজন MTR তার নরক হবে। সে একজন বন্ধুকে বললে, 
‘নরক কি রকম গা? wed একটু খাঁড় নিয়ে নরক আঁকতে লাগলো । 
আর বললে, এইবার আমার নরক ভোগ হ'য়ে গেল” 

TR ভন্ত_আমার সংসার ভাল লাগে না, আহা, তোমরা কেমন আছ! 

ত্যাগী ভন্ত-তুই অত বাঁকস্‌ কেন? বেরিয়ে যাবি যাস্‌।-কেন, এক- 
বার সখ ক'রে ভোগ ক'রে নে না। 

প্রায় এগারটা বাঁজল। মঠের ভাইরা ক্রমে ক্রমে গঙ্গাস্নান কাঁরয়া আঁসলেন। 
স্নানের পর শদদ্ধবস্ত্ পাঁরধান কাঁরয়া প্রত্যেকে ঠাকুরঘরে গিয়া ঠাকুরকে প্রণাম 
ও তৎপরে ধ্যান কাঁরতে লাগলেন। 


ঠাকুরের ভোগের পর মঠের ভাইরা বাঁসয়া প্রসাদ পাইলেন; মান্টারও সেই 
প্রসাদ পাইলেন। 
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সন্ধ্যা হইল। ধুনা দিবার পর ক্রমে আরাঁত হইল। দানাদের ঘরে রাখাল, 
শশী, বুড়োগোপাল ও হাঁরশ বাঁসয়া আছেন। মাচ্টারও আছেন। রাখাল 
ঠাকুরের খাবার খুব সাবধানে রাখিতে বাঁলতেছেন। 
রাখাল (শশী প্রভীতর গ্রাত)_ আমি একাঁদন তাঁর জলখাবার আগে খেয়ে- 
feat তান দেখে বললেন, ‘তোর দিকে চাইতে পারাছ না। তুই কেন 
এ কর্ম করাল!” আমি কাঁদতে লাগল.ম। 
বড়োগোপাল-আমি কাশীপদরে তার খাবারের উপর জোরে নিঃ*বাস 
ফেলোছল,ম, তখন তানি বললেন, ‘ও খাবার থাক্‌ ৷” 
বারান্দার উপর মাষ্টার নরেন্দ্রের সাঁহত বেড়াইতেছেন ও উভয়ে অনেক 
কথাবার্তা কাহতেছেন। 
নরেন্দ্র বাললেন, আম ত কিছুই মানতুম না।_জানেন? 
মান্টঘর-_কি, রূপ-টূপ ? 
* নরেন্দ্র-াতানি যা যা বলতেন, প্রথম প্রথম অনেক কথাই মানতুম না। 
একদিন তিনি বলেছিলেন, ‘তবে আসিস্‌ কেন?’ 
“আমি বললাম, আপনাকে দেখতে আসি, কথা শুনতে নয়।” 
মান্টার_তিনি কি বললেন? 
নরেন্দ্র_তাঁন খুব খুশী হলেন। 
পরাদিন_শানবার। ৯ই এঁপ্রল ১৮৮৭। ঠাকুরের ভোগের পর মঠের 
ভাইরা আহার করিয়াছেন ও একট; বিশ্রামও কাঁরয়াছেন। নরেন্দ্র ও মান্টার 
মঠের পশ্চিম গায়ে যে বাগান আছে, তাহার একটি গাছতলায় বাঁসয়া নিজনে 
কথা কাঁহতেছেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের সাহত সাক্ষাতের পর যত পৃবকথা 
বাঁলতেছেন। নরেন্দ্রের বয়স ২৪, সাষ্টারের ৩২ বংসর। 
মাথ্টার- প্রথম দেখার নাট তোমার বেশ স্মরণ পড়ে। 
‘ নরেন্দ্র-সে দাঁক্ষণেশ্বরে কালীবাঁড়তে। তাঁহারই ঘরে। সেইীদনে এই 
দুটি গান গেয়োছিলেন-__ 
মন চল নিজ নকেতনে। 
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে, ভ্রম কেন অকারণে ॥ 
বিষয় পণ্কক আর ভূতগণ, সব তোর পর কেউ নয় আপন। 
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন, ভুলিছ আপন জনে ॥ 
সত্যপথে মন কর আরোহণ, প্রেমের আলো জাল চল অণূক্ষণ 
সঞ্গেতে সম্বল রাখ পণ্য ধন, গোপনে আঁত যতনে ॥ 
লোভ মোহ আদ পথে mA, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ। 


OL 
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পরম যতনে রাখ রে প্রহরী শম দম দুই জনে ॥ 
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম, শ্রান্ত হলে তথা কারও 'বিশ্রাম। 
পথভ্রান্ত হলে AMVs পথ সে পাল্থ-নিবাসীজনে ॥ 
ale দেখ পথে ভয়োর আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার । 
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥ 
গান_যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চাঁলয়ে। 
আছি নাথ দবানাশ আশাপথ নরাখয়ে ॥ 
তুমি ত্ৰিভুবন নাথ, আম ভিখার অনাথ । 
কেমনে বালব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে ॥ 
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখ আনবার। 
কৃপা কার একবার এসে ক জ.ড়াবে হিয়ে ॥ 
মাষ্টার_গান শুনে কি বললেন? 
নরেন্দ্র-তাঁর ভাব হয়ে ?গিছলো। রামবাবুদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘এ 
ছেলোট কে? আহা কি গান!’ আমায় আবার আসতে বললেন। 
মাষ্টার_তারপর কোথায় দেখা হলো। 
নরেন্দ্র-তারপর রাজমোহনের বাঁড়। তারপর আবার দাঁক্ষণে*বরে। 
সেবারে আমায় দেখে ভাবে আমায় স্তব করতে লাগলেন। স্তব করে বলতে 
লাগলেন, 'নারায়ণ, তুমি আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ ! 
“fay এ কথাগুলি কাহাকেও বলবেন AT!” 
মান্টার-আর ক বললেন? 
নরেন্দ্র-তুাঁম আমার জন্য দেহ ধারণ ক'রে এসেছ। মাকে বলোছলাম, 
‘মা, আম fe যেতে পার! গেলে কার সঙ্গে কথা কব? মা, কামনী- 
কাণ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ ভন্ত না পেলে কেমন করে পাঁথবীতে থাকবো! বললেন, 
‘তুই রাত্রে এসে আমায় তুলি, আর আমায় বলাল ‘আম এসোছ।' আম 
কিন্ত কিছ জান না, কালকাতার বাড়তে তোফা ঘুম মারাছি। 
মান্টার_ অর্থাৎ, তুমি এক সময় Presents বটে, Absente বটে, যেমন 
ঈশ্বর সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন! 
নরেন্দ্র_কিন্তু এ কথা PALF বলবেন AT! 


[ নরেন্দ্রের প্রতি লোকশিক্ষার আদেশ | 


নরেন্দ্র-কিন্তু এ কথা কাউকে বলবেন না। 


মাণ্টার-যে সময়ে কাশশপরের বাগানে গাছতলায় LTA জেবলে বসতে, 
নাঃ 


ওয়_-১৮ 
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নরেন্দ্র-হাঁ। কালীকে বললাম, আমার হাত ধর দেখ। কালী বললে, 
fe একটা Shock তোমার গা ধরাতে আমার গায়ে লাগল। 

“এ কথা (আমাদের মধ্যে) কারুকেও বলবেন না_Promise করুন৷” 

মাষ্টার_তোমার উপর «fs সঞ্চার করলেন, বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তোমার 
দ্বারা অনেক কাজ হবে। একাঁদন একখানা কাগজে লিখে বলোঁছলেন, ‘নরেন 
শিক্ষা দিবে।? 

নরেন্ত্র-আমি কিন্তু বলোছলাম, ‘আমি ওসব পারব না 

“তানি বললেন, ‘তোর হাড় Face শরতের ভার আমার উপর 'দয়েছেন। 
ও এখন ব্যাকুল হয়েছে। ওর কুণ্ডালনী জাগ্রত হয়েছে» 

মান্টার__ এখন পাতা না জমে। ঠাকুর বলতেন, বোধ হয় মনে আছে যে, 
পদকুরের ভিতর মাছের গাঁড় অর্থাৎ গর্ত, যেখানে মাছ এসে বিশ্রাম করে? 
যে গাড়িতে পাতা এসে জমে যায়, সে গাড়িতে মাছ এসে থাকে না। 


[ নরেন্দ্রেে অথণ্ডের ঘর ] 


নরেন্দ্র নারায়ণ বলতেন। 

মাষ্টার তোমায়__“নারায়ণ” বলতেন,_তা জানি। 

নরেন্দ্র তাঁর ব্যামোর সময় শোচাবার জল এগিয়ে দিতে দিতেন ar 

“কাশীপ্রে বললেন; 'চাঁব আমার কাছে রইল, ও আপনাকে জানতে 
পারলে দেহত্যাগ করবে 

মাম্টার_যখন তোমার একদিন সেই অবস্থা হয়োছল, না? 


মাষ্টার_যখন ঠাকুর কাশাীপরে আছেন? 

নরেন্দ্র হাঁ। পাগলের মৃত বাঁড় থেকে বৌরয়ে এলাম! তান জিজ্ঞাসা 
করলেন, তুই কি চাস? আমি বললাম, ‘আমি সমাধিস্থ হয়ে থাকৰ ৷ ‘তান 
বললেন, YF ত বড় হানবাদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধি ত তুচ্ছ কথা। 

মাষ্টার_হাঁ, তিনি বলতেন, জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। ছাদে উঠে আবার 
fries আনাগোনা করা। 


নরেন্দ্র কালী জ্ঞান জ্ঞান করে। আম বাঁক। জ্ঞান কততে হয় 2 
OTS পাকুক। 


পাঁরাশষ্ট_বরাহনগর মঠ ২৭৫ 


মান্টার-তোমার বিষয় আর কি ক বলেছেন বল! 

TEA কথায় এতো বিশ্বাস যে যখন বললাম, আপাঁন রূপ-টুপ 
যা দেখেন ও-সব মনের ভুল, তখন মার কাছে. গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা 
নরেন্দ্র এই সব কথা বলেছে, তবে এ সব কি ভুল? তারপর আমাকে বললেন, 
মা বললে, ও-সব সত্য!" 

বলতেন, বোধ হয় মনে আছে, ‘তোর গান শ্মনলে (বুকে হাত দিয়া 
দেখাইয়া) এর ভিতর fafa আছেন, [তান সাপের ন্যায় ফোঁস কারে বেন ফা 
ধারে Pea হয়ে শুনতে থাকেন! 

“কিন্তু মান্টার মহাশয়, এত [তানি বললেন, কই আমার fe হলো! 


মাষ্টার_এখন শিব সেজেছ, পয়সা নেবার যো নাই। ঠাকুরের গল্প তো 
মনে আছে? 


মাষ্টার_তা জানি; তোমার কাছে শুনোছলাম। 


নরেন্দর-টাকা হলো না। তান বললেন, মা বলেছেন, মোটা ভাত, মোটা 
FE হ'তে পারে। ভাত ডাল হ'তে পারে।, 


২৭৬ ্রীপ্রীরামকৃ্ণকথামৃত-_-৩য় ভাগ [ ১৮৮৭, ৯ই aie 


খাঁনকটা হাত উঠে আর উঠলো না। তাঁর ব্যামোর সময় তাঁর মুখ পর্যন্ত 
উঠে আর উঠলো না। বললেন, ‘তোর এখনও হয় নাই।" 

“এক একবার খুব আববাস আসে। বাবুরামদের বাড়তে THe, নাই 
বোধ হলো। যেন ঈশ্বর-টাঁশ্বর কিছুই নাই।” 

মাম্টার_ ঠাকুর তো বলতেন, তাঁরও এরূপ অবস্থা এক একবার VOT! 

দুজনে চুপ করে আছেন। মাষ্টার বালতেছেন--্ধন্য তোমরা! রাত দন 
তাঁকে চিন্তা করছো! নরেন্দ্র বীললেন, “কই £ তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না বলে 
শরীর ত্যাগ করতে ইচ্ছা হচ্ছে কই ?” 

aia হইয়াছে। নিরঞ্জন উর 
দোঁখয়া মঠের ভাইরা ও মাষ্টার সকলেই আনন্দ প্রকাশ কাঁরলেন। Tota 
পুরী যাত্রার feast বালিতে লাগলেন। নরঞ্জনের বয়স এখন ২৫।২৬ 
হইবে। সন্ধ্যারীতির পর কেহ কেহ ধ্যান কারতেছেন। aaa 'ফাঁরয়াছেন 
বাঁলয়া অনেকে বড় ঘরে দোনাদের ঘরে) আঁসয়া বাঁসলেন ও সদালাপ কাঁরতে 
লাগলেন। রাত ৯টার পর শশী “ঠাকুরের ভোগ দিলেন ও তাঁহাকে শয়ন 
করাইলেন। 

মঠের ভাইরা নিরঞ্জনকে লইয়া রাত্রের আহার কাঁরতে বাঁসলেন। খাদ্যের 
মধ্যে AVI, একটা তরকারী ও একট; গুড়; আর ঠাকুরের যতাকাণৎ সুজির 
পায়সাদী প্রসাদ । 


তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত 


তা 


